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নিবেদন 


রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষ এবং পরিণতি নিম্বে বাংলানাহিত্যে অনেক 
আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে আরও নান! দিক থেকে আলোচনা 
করবার অবকাশ রয়েছে । রবীন্দ্রনাথ মূলত প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির সঙ্গে 
নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্য তার কবিপ্রতিভার মূল উপাদানটি নিহিত আছে। 
তাঁর কাবাসাধনার মধ্য দিয়ে এই উপাদানটি কি ভাবে বিকশিত হযে 
উঠেছে বতমান গ্রন্থে তাই দেখাতে চেষ্টা করেছি! 'প্রকৃতিগ্রেম রবীন্দ্রনাথ 
সাহিত্যের শুধু একটি বিশেষ লক্ষণমাত্র নয়, এটা তার কবিসন্তাব 
অবিচ্ছেগ্ অংশ। স্তরাং প্ররুতির কবিকপে ভার বিশিষ্টতা দেখাতে 
গিয়ে স্বভাবতই তার বিচিত্র প্রতিভার অন্যান্য দিকৃগুলির গ্রতিও দুটি 
নিবদ্ধ করতে হয়েছে । 

কয়েক বৎসর আগে কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে গব্ষ্ণা উপলক্ষ্যে বাংপা- 
কাব্যে প্রকৃতির প্রভাব নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম । সেটি পরীক্ষকগণ- 
কতৃক গৃহীত ও প্রশংসিত হয়| রবীন্দ্রনাথের কাবো প্রুতিপেমের নবৈচিন্রা 
এবং গভীরতা নিয়ে স্বতন্থ গন্থরচনার প্রয়োজনীয়তা অন্তর ভব কনে উক্ত গ্রন্থটির 
বিষদ্বস্ত প্রাক্রবীন্দ্রযুগেব আলোচনাতেই আবদ্ধ রেখেছিলাম। তখন থেকেই ওই 
গ্রন্থের পরিপূরক হিসাবে বর্তমান গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করি। পরে বিশ্বঙারতীতে 
রবীন্দ্রসাহিত্য গবেষণা উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থধানি রচিত হল। কতৃপক্ষ এটি 
প্রকাশের ব্যবস্থা করে আমাকে কৃত্তজ্ঞতাপাশে আনদ্ধ করেছেন। কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে রচিত পূর্বোক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে, এই ছুটি গ্রন্থে সমগ্র বাংলা- 
সাহিতোর একটি দিকের পূর্ণাঙ্গ আলোচন। পাওয়া যাবে। 

বিশ্বভারতীর বাংলাদাহিতোর রবীনত্রঅধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দেনের 
সহকারীরূপেই এই গ্রঙ্থুরচণার স্থবযোগ লাভ করেছি। গ্রন্থ বচনা এবং 
সম্পাদনার প্রত্োক পর্বেই তার অকু$ সাহাধ্য এবং উপদেশ লাভ করেছি। তিনি 
্রস্থখানি আগাগোড়া দেখে এবং স্থানে স্থানে নির্দেশ দিয়ে এর মধাদা বৃদ্ধি 
করেছেন। পূর্ববর্তী গ্রন্থ রচনার সময় কলকাতা বিশ্বাধগ্ভালয়ের অধাাঁপক প্রীযুক্ত 
বিশ্বপতি চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা কবে বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছিলাম । 


বর্তমান গ্রন্থ রচনায় সে আলোচনা যথেষ্ট কাজে লেগেছে। কলকাত। 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্চন রায় এবং বাংলাধাহিত্যের 
অধ্যাপক ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত পৃববতা এবং বর্তগান গ্রন্থ রচনায় আমাকে 
যে সকল উপদেশ দিয়েছেন তা অরদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। 

্রীযুজ রথীন্ত্রনাথ ঠাকুরের নন্গেছ আম্গকুল্য না পেলে এই গ্রন্থ এত শীত 
প্রকাশিত হত কিন! সন্দেহ। গ্রন্থধানি মুদ্রণ এবং প্রকাশের ব্যাপারে 
বিশ্বভারতী কোয়ারটারলির সম্পাদক গ্রীযুক ক্ষিতীশ রায়ের কাছ থেকে অকুঠ 
পোষকতা লাভ করেছি । এদের আমার সম্দ্ধ কৃতজ্ঞত1 জানাচ্ছি। 

্রন্থম্পাদনায় ছাত্র ও সহকর্মী প্রীমোফাজ্জল হায়দার, সহকর্মী গ্রীচিত্তরঞন 
দেব এবং কল্যাণীয় শ্রীমতী গাগী সেন সাহাধ্য করেছেন। নির্দেশিকাটি 
রচনা করেছেন ছাত্র ও মহকর্মী শ্রী্মজিত উট্াচার্য। এদের সর্দে আমার 
কৃতঙ্জত। প্রাণের সম্পক নয়। 


রবীন্দ্রভবন, 
বিশ্বভারতী, শাস্তিনিকেতন অমিয়কুমার সেন 
৭ পৌষ ১৩৫৪ 


সুচনা 


শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনার মধ্যে জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে তাদের বিশিষ্ট 
মতবাদ অবলীলাক্রমে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বস্স্টিতে বা পাথিব জীবনধারায় 
আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে যে সংগতি এবং সুষমা আবিফার করতে পারিনে, 
কবির সন্ধানী দৃষ্টিতে সে সংগতির রহস্য, সে সৃষমার ইঙ্গিতটুকু সহজেই ধরা 
পড়ে। তাই কাব্যস্থট্টিতে কবির বিচুশষ প্রেরণা এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা 
আমাদের বিস্ময়ের বস্তব । রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সমগ্রতাকে উপভোগের 
সীমার মধ্যে ধরতে গেলে যে-জিনিসটা আমাদের চোখে বড়ো হয়ে ওঠে 
সেট! হল সমগ্র বিশ্বস্থ্টির মূলে কবির জীবনে এক সৌন্দর্ষময় এঁক্যাম্থৃভূতির 
পরিচয়। এই এক্যান্ুভূতির গভীরতায় সষ্টির সমন্ত খণ্ড জিনিসের তুচ্ছতাকে 
তিনি এক অথগ্তার সঙ্গে যুক্ত করে সার্থক করে তুলেছেন, প্ররুতির বিচিত্র 
সৌন্দর্যের মধ্যে একটি বৃহত্তর অর্থ আবিষ্কার করেছেন; মানবের দৈনন্দিন 
জীবনের ক্ষুদ্র স্থখছুঃখের কাহিনীও তার চোখে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। 
ব্যক্তিগত জীবনের ভুঃখ ও অতৃপ্তিকে যখন এক অখণ্ড সত্তার লীলাবৈচিত্র্যের 
প্রকাশ বলে উপলব্ধি করেছেন তখন ছুঃখও তার কাছে মধুর হয়েছে, মৃত্যু 
বহন করে এনেছে শাস্তির স্পর্শ । 


মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ 
হুঃখ সে হয় ছুঃখের কূপ 
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই। 


এই এক্যের উপলব্ধি তাঁকে বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবজীবনের মধ্যে একটি 
অচ্ছেছ্য সম্ন্ধের গ্ররতি সচেতন করে তুলেছে, কারণ ছুইই হচ্ছে এক অখণ্ড 
সম্ভার বহিঃপ্রকাশ। এই অখণ্ড সত্তাই কবির বিশ্বদদেবতা। বিশ্বগ্রকূতি 
আর মানবজীবনকে যখন কবি বিশ্বদেবতার সঙ্গে এক স্ত্ে গাথা বলে জানতে 
পেরেছেন তখন ল্টা এবং স্থষ্টি উভয়ই কবির চোখে অপূর্ব আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যের ধারা অন্থসরণ করলে আমরা দেখতে 
পাই জীবনের বিশেষ পর্বে মানবগ্রীতি ত্বার মনকে অধিকার করে বসেছে, 


২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


কখনো গ্ররৃতির লীলাবৈচিত্তরয তাকে বেশি করে আকর্ষণ করছে, কখনো 
আবার বিশ্বদদেবতা ৰা ভগবানের অসীমত্তের উপলব্ধিই তাঁর কাব্যের মূল স্থর। 
এর কোনো পর্বই তার কাব্যজীবনে প্রক্ষিপ্ত নয়। তিনের মধো যোগস্থত্রটির 
সন্ধান পেয়েছেন বলেই কবি মানবগ্রীতি এবং প্রন্কৃতিগ্রমের রাজ্য থেকে 
মাঝে মাঝে ভগবত্ভক্তির রাজ্যে যাত্রা করেছেন। গীতাঞ্লি, গীতিমালা, 
গীতালি ইত্যাদির যুগে কবি তাঁর সধর্ম থেকে চাত হয়ে সম্পূর্ণ এক নৃতন দেশে 
শ্রবামযাপন করেছেন, এরকম মত কোনো কোনো মহলে প্রচলিত আছে। 
বলাকাতেও সে প্রবাসযাঁপনের শ্বৃতি মিলিয়ে যায়নি, তাই বস্তবিশ্বের পরিবর্তে 
কবির কাব্যের বিষয় হয়েছে কালবিশ্বের জগৎ্। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই মতের সতাতা মেনে 
নিতে দ্বিধা হয়। জগৎ এবং জীবন ধার কাছে ভগবানের প্রকাশ, ভগবদৃভক্তি 
তার সধর্ম; খণ্ড এবং বিক্ষিধ বস্বকে ধিনি অনার্দি কালের প্রবাহের সঙ্গে 
মিলিয়ে দেখেছেন কালবিশ্বের জগতে অবস্থান তার পক্ষে নৃতন দেশে গ্রবাস- 
যাপন নয়। বলাকার পরে পূরবী এবং মহুয়ার যুগে কবির বিশ্বপ্রকূতি 
উপভোগের মধ্যে যে কারুণ্য এবং বিষাদ দেখতে পাই অপরিচিত দেশে 
গ্রবাসযাপনের স্মৃতি তার কারণ নয়, তার কারণ চিরপরিচিত দেশের 
আসম্স বিচ্ছেদের আশঙ্কা । 
প্রকৃতির গ্রৃতি' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র স্ষ্টির এই এক্যান্থুভূতির 
দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । প্রকৃতির মধ্যে একটি পৃথক সত্তার সন্ধান লাভ করে তার সঙ্গে 
বাক্তিগত প্রেমের সম্পর্কও তিনি স্থাপন করেছেন কিন্তু এই সত্তাটিকে 
বিশ্বশ্রষ্টার অসীম সত্তার একটি গ্রকাশ রূপে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই 
সম্পর্কটি গভীরতর সার্থকতা লাভ করেছে। মানুষও বিশ্বতরষ্টার অন্যতম 
গ্রকাশ, সুতরাং মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের মধ্যে একটি বৃহত্তর 
»ব্যগুনা আছে। সে ব্যঞ$নাও রবীন্দ্রনাথের গ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিতঙ্গিকে অনুরিত 
করেছে। তাই একের গ্রেম থেকে অন্তের প্রেমের রূপান্তর তাঁর পক্ষে সহজ 
হয়েছে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৩ 


প্রকৃতিকে সজীব সত্তারূপে কল্পন৷ তথ! বিশ্বদেবতা মানবজীবন ও প্রকৃতির 
মধ্যে একটি অচ্ছেছ্য এক্যস্থত্রের সন্ধানলাভ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে প্রাচীন 
ভারতীয় চিন্তাধারার উত্তরাধিকার । বিশ্বগ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবের মধ্যে থেকেই 
চিরদিন ভারতবর্ষের মন বেড়ে উঠেছে পরিপূর্ণতার দিকে । প্ররুতির দজীব 
চেতনার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম কৰে অনুভব করা ভারতীয় মননধারার 
বৈশিষ্ট্য । জগতের জড় উদ্ভদ্দ ও চেতনের মধ্যে হে বিশ্বপ্রাণ নিরন্তর 
স্পন্দিত তারই উপলব্ধি তপোবনবাপী ভারতীয় নাধকের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ 
করেছে। 

যদদিদং কিঞ্চ জগ সবং প্রাণ এজতি নিঃস্যতম্‌। 
-কঠোপনিমদ্‌ ২।৩।২ 

পরম প্রাণের লীলা থেকে নিঃসহ্থত হয়ে এরা সমস্ত প্রাণের মধ্যেই কম্পিত 
হচ্ছে। ওষধিতে বনম্পতিতে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে খতুতে খতৃতে যে 
পরম প্রাণের স্পর্শ, তার চরণেই ভারতবাসীর অধ্যাত্মজীবনের নমস্কার 
চিরকাল পৌছেছে। 

যোদেবোহগ্ৌ যোহপুস্থ যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। 
য ওষধিধু যো বনস্পতিষু তশ্মৈ দেবাম নমোনম:ঃ ॥ 
-_শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ্‌ ২।১৭ 

আবাল্য উপনিষদের আবহাওয়ার মধ্যে বধিত রবীন্দ্রমানস ভারতীয় 
চিন্তাধারার এই বৈশিষ্ট্যটুকু সম্পূর্ণরূপেই আয়ত্ত করেছিল। তার কাব্যসাধনায় 
এই উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি বয়েছে। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে তিনিও বিশ্বদেবতার 
পান্নিধ্য লাভ করেছেন । 

প্রকৃতির জড় এবং চেতনের সঙ্গে ভারতীয় মনের নিবিড় আত্মীয়তা প্রাচীন 
ভারতীয় কাব্যগুলির মধ্যে স্থন্দর অভিব্যক্তি পেয়েছে । মানবের জীবননাট্ে 
প্রকৃতিরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সে ভূমিক! গ্রহণের জন্য তার কোনে 
আলংকারিক উপায় গ্রহণ করতে হয়নি, অতি স্বাভাবিক উপায়েই সে গ্রয়োজন 
সাধিত হুয়েছে। প্রকৃতির বিভিয্ন উপাদানে মানবন্থলভ গুণের আরোপ করে 


৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


তাদের মানুষের ছুঃখস্থখের অংশীদার করে তোলার চেষ্টা ভারতীয় সাহিত্যে ছিল 
না তা নয়, কিন্ত বহুস্থলে কোনো বূপক অবলম্বন না করেই প্রকৃতি কাব্যের 
অন্ততম চরিত্র হয়ে উঠেছে। শকুস্তলানাটক তার প্রকৃষ্ট উদ্দাহরণ। রবীন্দ্রনাথ 
শকুস্তলানাটকের এই বিশেবত্বটি তার অনম্কণণীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, 
অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকে অনন্থয়া-প্রিয়ংবদা! যেমন, কথ যেমন, দুস্স্ত 
যেমন, তপোবনগ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পান্র। এই মৃক,প্রকৃতিকে 
কোনে! নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে 
পারে, তাহ। বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখ! যাঁয় না। 
্রক্কৃতিকে মানুষ করিয়৷ তুলিয়া! তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়৷ রূপকনাট্য 
রচিত হইতে পারে; কিন্তু গ্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন লজীব এমন 
প্রত্যক্ষ এমন ব্যাপক এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের 
এত কার্ধ সাধন। করাইয়! লওয়া এ তো অন্তত্র দেখি নাই। বহিঃ- 
প্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার 
চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে 
থাকে সেখানকার সাহিত্যে এরূপ স্থষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না”। 
শকুস্তলানাটক সম্বন্ধে এই বিশেষ উক্তি শ্রেষ্ঠ সংস্কত কাব্যগুলির প্রায় 
গ্রত্যেকটির সম্বন্ধেই অগ্বিস্তর সত্য। ভারতীয় সাহিত্যের আর্দিতষ নিদর্শন 
খগবেদে অরণ্যপ্ররৃতি ও মানবজীবনেব নিবিড় ঘনিষ্ঠতার পরিচয় 
আছে। রামাফ়ণে, বামসীতার বনবাসের সহচর অরণ্যপ্রকৃতির অস্তরঙ্গতাও 
বিশেষভাবে সার্থক। প্রকৃতিকে যদ্দি অচেতন করে অঙ্কিত করা হত তবে 
রাঁমসীতার বনবাসের দুঃখের মধ্য দিয়ে তাদের চবিত্রের মহত্ব উজ্জল হয়ে 
উঠত সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃতির সজীব সাহচর্য তাদের চরিত্রের অন্ত 
একটি দিক্‌ বিকশিত করে তুলেছে। এই সাহচর্ধয রামসীতার স্থখ ছুঃথ 
কঠোরতা ও আনন্দকে এক বিশালতার মধ্যে মুক্তি দিয়েছে । তাদের 
ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের বেদনার গণ্ডি অতিক্রম করে তারা 
সমস্ত বিশ্বজীবনের সঙ্গে যেন যুক্ত হয়েছিলেন। অরণ্যও পেয়েছিল মানুষের 


৯ প্রাচীনসাহিত্য, গকুসতল!। 
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প্রেম। সে প্রেম গভীর অরণ্যের নিঃসঙ্গ গাভভীর্ব ও রহম্যময়তাঁকে নৃতন 
চেতনায় ভরে তুলেছিল। এই নিবিড় যোগাযোগের ফলেই সীতাহরণের 
পর রাম অরণ্যকে তার বিরহের সাথিক্ূপে পেয়েছিলেন, আর অরণ্য অঙ্থভব 
করেছিল প্রিয়জনবিয়োগব্যথিত হৃদয়ের সবটুকু বেদনা। পাশ্চাত্য সাহিত্যে 
181)6610 8190) অলংকারের সাহাযো মানবমনের বেদনাকে প্রকৃতিতে 
সধশরিত করে দেওয়ার যেরীতি আছে, রামায়ণে সমবেদনাপরায়ণ অরণ্য- 
বর্ণনায় সে রীতির পরিচয় নেই। এ সমান্ুভৃতি আরও গভীর, প্রকৃতির সঙ্গে 
এই অন্তরঙ্গতা আরও নিবিড়, অরণ্যের বেদনার অনুভূতি শুধু আলংকারিক 
অশ্রুপাতে সমাপ্ত নয়। মানুষ তার সমস্ত সত্তা দিয়ে নিজের জীবনের বিবিধ- 
লীলায় অরণ্যপ্রকৃতিকে যে বন্ধুত্ব দান করেছিল, এ সহানুভূতি এ অশ্রুপাত 
সে বন্ধুত্বের গভীরতা থেকে উদ্গত। আলংকারিক রীতি এখানে প্রাধান্ত 
পায়নি। 

রামায়ণ ও কালিদাসের কাব্যে যুগোপযোগী অনেক প্রতেদ রয়েছে, 
প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও সে প্রভেদের পরিচয় আছে, কিন্তু মানবমনের 
সঙ্গে প্রকৃতির এই সরল অন্তরঙ্গতা বর্ণনায় সবগুলো কাব্যই একাত্ম । 
শকুস্তলানাটকের কথা আমরা আলোচনা করেছি। শকুস্তলার চবিব্র- 
চিত্রণে তথা কাহিনীর বিকাশে তপোবনপ্রকৃতির অচ্ছেছ সাহচর্ধ এই 
কাব্কে অমর করে রেখেছে । মেঘদুত কাব্যেও মেঘকে দৌত্যকার্ধে নিয়োগ 
এবং তার গমনপথেব সঙ্গে নিখিলকে আনন্দ-বেদনার সম্বন্ধে যুক্ত করে 
দেওয়ার পশ্চাতে এই একই মনোভাব, একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে । 
মেঘ পথে পথে জনপদবধূদের পিপাস্থ্‌ ন্সিপ্ধ লোচনের দৃষ্টিতে অভিষিক্ত হয়ে, 
দশার্ণদেশের উদ্যানকেতকীর দেহে রোমাঞ্চ স্থষ্টি করে, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে 
শ্রাস্তি অপনোদন করে, বেত্রবতী নদীকে বারিধারাপাতে ্িপ্ধতায় ভরে দিয়ে 
এগিয়ে চলেছে। প্রাকৃতিক উপাদানকে মানুষের মতোই চেতনার অধিকারী 
বলে অন্থভব না করলে বিশ্বমানবের সঙ্গে তাকে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত করে 
দেওয়া সম্ভব হত ন1। এখানেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই ষে, মেঘকে 
মানবন্থলভ অনুভূতিতে সঙ্জীব করে তোলার পথে কোনে]! আলংকারিক রীতির 
আশ্রয় নেওয়া! হয়নি । রূপকের সাহাধ্য ন| নিয়ে একটি বিশেষ প্রারতিক 


৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


উপাদানকে কোনো বিচিত্র দৃশ্ঠনংস্থানপূর্ণ একধানি কাব্যের নায়কত্ব দান, এ 
বোধ হয় আর কোনো দেশের সাহিতো। সম্ভব হয়নি। কুমারদম্তব কাব্যের 
সুচনাতেই আছে হিমালয়ের বর্ণনা । 

অস্ত্যত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা 

হিমালয়ে! নাম নগাধিরাজঃ | 

পূর্বাপরৌ তোয়োনিধী বগাহা 

স্থিতঃ পৃথিব/! ইব মানদণ্ড; | 

-কুমারসম্ভব ১১ 
তারপর শ্লোকের পর স্লেরক চলেছে হিমালয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠসম্পদ্‌ বর্ণনায় । 

এই “'আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায্রামধঃ সানুগতঃ, হিমাঁলয়কে কবি মেনকার 
স্বামী এবং পার্বতীর পিতা বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে তবুও একটা! প্রচ্ছন্ন 
[297:8001208610) বা সমাসোক্তির কল্পনা করে নেওয়া! যেতে পারে। কিন্তু 
পরবর্তী অংশে হিমালয়ের অঙেই তপশ্যারত শংকরের ধ্যানভঙ্গ করতে 
গিয়ে মদনভন্মের দৃশ্যে এবং কুদ্ররোষে ভীত হয়ে যখন পার্বতী চিত্ত্রাপিতের 
মতো দাড়িয়ে ছিলেন তখন 

সপদি মুকুলিতাক্ষীং কুদ্রসংবস্তভীত্যা 

দুহিরতমনকম্প্যামত্রিরাদায় দোর্ড্যাম্‌। 

স্ুবগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দস্তলগ্রা 

প্রতিপথগতিরাসীদ্বেগদীঘাঁকৃতাজঃ ॥ 

--কুমারসস্ভব ৩।৭৬ 
পূর্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্ধস্ত বিস্তৃত পৃথিবীর মানদণ্ড হিমালয়ের অকম্মাৎ 

রূপপরিবর্তন করে হস্তপদযুক্ত সাধারণ মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে অসংগতি আছে। 
কিন্ত এই অসংগতি কবিকে কিংবা তার কোনে! পাঠককে কোনোদিন পীড়া 
দেয়নি। প্রকৃতিকে গ্রকুতি রেখেই ভারতবাসী চিরকাল তাকে মাহ্ুষের 
সমপর্যায়তৃক্ত বলেই ভেবেছে, তাই এই কল্পনা তাদের চোখে কখনও 
অসংগত বলে ঠেকে নি। ভবভূতির উত্তররামচরিত কাব্যেও দৃষ্টিভঙ্গির এই 
বিশেষত্বটি আবিষ্কার করা কঠিন নয়। বনবাসে রামসীতার প্রেম ও আনন্দ 
পরিপূর্ণ তার মাত্রা ছাপিয়ে প্রতিবেশী প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ চা 


সীতাহরণের দুঃখে তাই অরণ্যপ্রকৃতিরও অংশ আছে। মোট কথা, ভারতীয় 
কবিদের শ্রেষ্ঠ কাব্যতীর্ঘগুলি পরিভ্রমণ করলে বিশ্বগ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির 


এই সাধারণ বিশিষ্টতাটুকু অত্যন্ত অসাবধানী পাঠকেরও চোখ এড়িয়ে যেতে 
পারে না। 


পরিবেশ 


রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় ভারতীয় চিত্তের এই বৈশিষ্ট্য সযত্বে বিচার 
করার বিশেষ সার্থকতা আছে । ববীন্দ্রনাথ অসাধারণ অনুভূতিশীল মন 
নিয়ে জন্মেছিলেন একথা সত্যি । বৃহিঃগ্রকৃতির আহ্বানে ত্বার শিশুমন সাড়া 
দিয়েছিল অন্তনিহিত প্রেরণায় । সে কথা তিনি তার স্থতিকথায় বহুবার 
উল্লেখ করেছেন । “আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকুতির সঙ্গে আমার খুব একটি 
সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির বাহিরের নারিকেল গ্লাছগুলি প্রত্যেকে 
আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়৷ দেখা দিত। নর্মাল ইন্থুল হইতে চারিটার 
পর ফিরিয়া-গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম 
ঘন সজল নীল মেঘ রাশীরুত হইয়া আছে-_- মনট]| তখনই এক নিমেষে নিবিড় 
আনন্দের মধ্যে অনাবৃত হইয় গেল--- সেই মুহূর্তের কথা আমি আজিও ভূলিতে 
পাবি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লীসে আমার মনকে 
তাহার খেলার সঙ্গীর মতে। ডাকিয়! বাহির করিত, মধ্যান্কে সমস্ত আকাশ 
এবং প্রহর যেন স্তুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগি 
কবিয়া দিত, এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া! দিত 
তাহ] সম্ভব-অসম্ভবের সীমান! ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র 
তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত | প্রভাত সংগীত-এর পুনমিলন কবিতায় 
এবং পরবর্তী কালের আরও অনেক কবিতায় কবি প্রকৃতির সঙ্গে তার 
আশৈশব নিবিড় যোগাযোগের কথা বলেছেন। এই অস্তনিহিত প্রেরণাকে 
লালন করে পরিপূর্ণতা দান করেছিল তার পরিবেশ । বাল্যকাল থেকেই 
উপনিষদের সংস্কৃতির মধ্যে সার জীবন কেটেছে। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন 


১ জীবনশ্মৃতি, গ্রভাতমংগীত। 


৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


ভারতীয় কবিদের কাব্য আন্বাদনের জন্ত যে অন্থকূল আবহাওয়া প্রয়োজন তাও 
তাঁর পরিবারের মধ্যেই বতম্ান ছিল। এই অস্থকূল পরিবেশের থেকে প্রেরণা 
আহরণ করে তাঁর অস্তরনিহিত প্রতিভা পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছিল। সত্তর বৎসর 
বয়সে রবীন্ত্রজয়স্তী উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে 
অভিভাষণ দিয়েছিলেন তাতে বলেছেন, “আমাদের বাড়িতে আর-একটি 
সমারেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখষোগ্য । উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাকূপৌরাণিক 
যুগের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় 
প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের ক্লোক'1$ 
অতান্ত বাল্যকালেই একদা মেঘোদয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখে মেঘদূত আবৃত্তি শুনে 
রবীন্দ্রনাথের মনে যে ছাপ পড়েছিল তার কথা তিনি জীবনস্থৃতির পৃষ্ঠায় বিবৃত 
করেছেন। আর একটু বড়ে বয়সে কুমারসম্তবের একটি শ্লোক তার শিশুচিত্তকে 
মাতিয়ে তুলেছিল। কবি বিহারীলালের কাছেও বাল্সীকি এবং কালিদাসের 
কবিত্বশক্তির পরিচয়লাভের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ জীবনস্বতি গ্রন্থে লিখেছেন। 
এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্ন স্মৃতিকথা থেকে এ তথ্যটুকু সংগ্রহ কঠিন 
নয় ষে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের থেকে প্রেরণা লাভের স্থযোগ 
তার পরিবেশ তাঁকে উপযুক্ত পরিমাণেই দিয়েছিল। আপনার সহজাত 
প্রতিভায় সে স্থযোগ তিনি পরিপূর্ণরূপেই্‌ গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়াও 
প্রাচীন এবং প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের পথে 
তিনি প্রচুর সহায়তা লাত করেছিলেন। তার কোনটি কি ভাবে তাকে 
প্রভাবান্বিত করেছিল সেকথা যথান্থানে আলোচনা করা যাবে। এখন 
এতটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে অসাধারণ অন্ুভূতিশীল মন নিয়ে এবং যে 
ংস্কারের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে মন এবং সংস্কারকে বিশেষ- 
ভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে তার আবাল্যপরিচয়। 


আত্মপরিচয়, পু ৮৬। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৯ 


৮ 


যুগধর্ষও তার মানসসত্তাকে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে সাহাধ্য করেছিল । 
ষে-যুগে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে-যুগ বাংলাসাহিত্যের সন্ধিুগ ৷ চিরাচরিত 
রীতিতে সাহিত্যরচনার প্রতিক্রিয়া এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের নবআবিষ্কৃত 
বভব তখন বাংলাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পথ খু'জছিল। প্রাচীন ভারতীয় 
মূননধারার উত্তরাধিকার তারই জীবনে ও সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই নববৈভবের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে নৃতন সার্থকতায় রূপ নিল। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে 
পরিচয়ের পথও তার পক্ষে ছুর্গম হয়নি । রবীন্দ্রনাথ তার স্বতিকথায় তার 
পরিবারেধ ভারতীয় সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এই যেমন 
একদিকে তেমনি অগন্তদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিতোর 
আনন্দ ছিল নিবিড়*।» এই নিবিড় আনন্দ উপভোগের মহলে রবীন্দ্রনাথের 
অন্ুভৃতিপ্রবণ চিত্বেরও ডাক পড়েছিল অতি শিশুকাল থেকেই । পরবর্তা কালে 
আমেদাবাদ্দ প্রবাসের সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহাতিশষ্যে তিনি 
ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করতে আরম্ভ করেন ॥ বিলাতেও কয়েকজন খ্যাতনামা 
অধ্যাপকের নিকট তার ইংরেজি সাহিত্য পড়বার স্থযোগ হয়েছিল। 
ইংরেজি সাহিত্যের রসসম্তোগ এবং তার মধোকার আনন্দটিকেও তিনি 
আয়ত্ত কবেছিলেন। তাই প্ররুতির প্রতি তার দৃষ্টিভ্গিতেও ইংরেজ কবিদের 
তথা আধুনিক মনের প্রভাব দেখা ঘায়। প্রাচীন ভারতীয় কবিদের সঙ্গে ইংরেজ 
কবিদের প্রকৃতি উপভোগের রীতি এবং তজ্জাত আনন্দের মূলগত গ্রভেদ 
আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,প্রকৃতির সহিত আমাদের ষেন ভাইবোনের 
সম্পর্ক এবং ইংরেজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই 
আত্মীয়, আমর! স্বভাবতই এক, আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র, পরি সুক্ষ 
ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, একপ্রকার অন্ধ অচেতন ন্সেহে মাখামাখি 
করিয়। থাকি । আর ইংরেজ প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে । 
সে আপনার স্বাতন্ত্রয রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব 
আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর নায় গ্রকৃতিকে 


১ আত্মপরিচয়, পূ ৮৭। 
৮ 
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আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্ত আপনার 
নিগুঢ় সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করিতেছে । সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া 
জানিত, হঠাৎ একদিন যেন যৌবনারস্তে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া 
তাহার অনির্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। 
আমর! আবিষ্কার করি নাই, কারণ আমরা সন্দেহও করি নাই, গুশ্পও করি 
নাই” । রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলি সাধারণভাবে মেনে নিয়ে এ কথা বলা 
চলে যে আধুনিক কালে প্ররূতির মধ্যে ষে রহস্য সন্ধানের প্রয়াস, প্রকৃতিকে 
উপভোগের মধ্যে ষে বৈচিত্র্যের পরিচয় আমাদের সাহিত্যেও দেখা দিয়েছে, 
তার মুল উৎস হয়তে] পাশ্চাত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকেই উদ্ভৃত। 


৩ 


প্রকৃতির মধ্য এই রহস্য সম্ধানের প্রচেষ্টা এবং প্রকৃতিকে উপভোগের 
বৈচিত্র্য আধুনিক কালেরই আবিকার । মানুষ যতদিন প্রকৃতির অঙ্কে বাস করেছে 
ততদিন প্রকৃতিকে সে ভালোবেসেছে একটি শিশুস্বলভ আকর্ষণে । প্রকৃতি 
যতদিন মানুষের ধরাছোয়ার মধ্যে ছিল ততদিন তাকে রহস্কমগ্ডিত 
করে দেখার কোনে প্রয়োজন ঘটেনি । প্রকৃতির সান্লিধ্যস্পর্শকে মানুষ যখন 
থেকে সভ্যতার নৃতন নূতন আবরণে আড়াল করতে আরম্ভ করেছে তখন 
থেকেই তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি রহস্যমপ্ডিত হয়ে উঠেছে । যতদ্দিন প্রক্কৃতির 
সমস্তটাই মানুষের চোখের সামনে ছিল ততদিন তার নিরাবরণ রূপটি দেখবার 
জন্য মানুষের মনে কোনো আকুলতা জন্মেনি ; প্রকৃতির রূপের মধ্যে কোনে 
ফাঁককে কল্পনায় পূর্ণ করে নেবার প্রয়োজনও ঘটেনি । ব্যবধান ধতই বেড়েছে 
ততই প্রকৃতিকে চেনবার উপলব্ধি করবার আকাজ্ষা মান্তষের মনে উঠেছে 
প্রবল হয়ে। অস্তরালবতিনী প্রকৃতির যতটুকু চোখে পড়েনি ততটুকু সে কল্পনা 
করে নিয়েছে । আড়াল থেকে প্রকৃতি তার সঙ্গে কথা বলেছে আভাসে 
ইঙ্গিতে, প্রকৃতির মধ্যে সে আবিষ্কার করেছে অসীম রহস্য অনন্ত সম্ভাবনা! । 


১ পঞ্চভুত, সৌন্দর্যের সন্বন্ধ। 
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রবীন্দ্রনাথ কল্পনা কাব্যের প্রকাশ কবিতায় এই ভাবটিকে হুন্দররূপে ব্যক্ত 
করেছেন । মানুষ ষখন প্রকৃতির অঙ্কনিবাসী সেদিন প্রকৃতির কবি-_- 

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবা নিশি, 

লতা পাতা চাদ মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি। 

ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা, 

টাদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপনমাখা। 
প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিলেন বলে প্রকৃতির মধ্যে কোনে অর্থ সন্ধানের 
চেষ্টা কবি করেননি, প্রকৃতিও তাই তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে তার চোখের 
সামনেই ছিল। 

বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিলনাকে। সাবধানে, 

ঘন ঘন তার ঘোমটা খমিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে ।*** 

শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা 

এরে দেখি হেসে ভাবিত এ লোক জানে না চোখের ভাষা । 

নলিনী ষখন খুলিত পরান চাহি তপনের পানে 

ভাবিত এজন ফুলগদ্ধের অর্থ কিছু নাজানে। 

তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়। মেঘে, 

ভাবিত এ খ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে । 

পহকারশাখে কাপিতে কাপিতে ভাবিত মালতী লতা 

আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মর কথা । 


কিন্ত একদিন প্রকৃতির রহস্য তার চোখে ধরা পড়ে গেল, তিনি পৃথিবীর 
লোকের কাছে তার বার্তা পৌছে দ্িলেন। 


হায় কবি হায়, সে হতে প্ররুতি হয়ে গেছে সাবধানী, 
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আচল দিয়েছে টানি। 

যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু পিছু 
কোনো দিন কোনো গোপন খবর নুতন মেলে না কিছু। 
মধু গুঞ্জনে কৃজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে 

লুকানো কথার হাওয়! বছে যেন বন হতে উপঝনে 
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মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা 
হায় কৰি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা? 

এই থে অপরিচয়ের রহন্যের সঙ্গে মিশিয়ে প্রকৃতিকে উপভোগের ব্যাকুলতা, 
এই যে সমাধানহীন রহমত সন্ধানের জন্ত নিরস্তর গ্রচেষ্টা, এট! বিশেষ করেই 
পাশ্চাত্য দৃিভঙ্গি। একটা রোমান্টিক অস্পষ্টতা মধ্য দিয়ে প্রকৃতির গ্রতি 
ৃষ্টিপাতের পরিচয় আমাদের সাহিত্যে ছিল না। তার কারণ আছে। আমাদের 
দেশীয় কবিদের চোখে যে রহম্যটা বড়ো হয়ে উঠেছিল সেট] হল নিখিল বিশ্ব 
তথা ক্ধিকতার সঙ্গে মানবজীবনের যোগস্থত্র। তারা এই যোগস্থত্রটির অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে যে ধারণার উত্তরাধিকার বহন করছিলেন তাকে কোনোরিন অবিশ্বাস 
করেননি, তাই নৃতন কবে প্রকৃতির রহস্যসন্ধানেৰ গ্রচেষ্টাও করেননি । গ্ররুতির 
প্রর্তি তাদের ধারণায় জগৎ, জীবন এবং হৃষ্টিকর্ভার সঙ্গে এক মিগ্িক দৃষ্টির 
অস্ততূর্ ছিল। বিভিন্ন কবি তাদের কাব্যে প্ররুৃতির বিষয়ে স্বকীয়তা 
দেখাননি তা নয়, কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁদের একাত্মতা ছিল। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপ গ্রহণের আর একটি বিশেষ কারণ 
আছে। প্রকৃতির সঙ্গে যে দুরতটুকু তার মধ্যে অপরিচয়ের রহম্ত আবিষ্কারে 
সাহায্য করে, ভারতীয় জীবনে সে-দুরত্ব কখনই আসেনি । নাগরিক সভ্যতা 
ভারতবর্ষে ছিল না এমন নয়, কিন্তু নগরই তার সভ্যতার মূল কেন্ত্র হয়ে 
ঈড়ায়নি। গ্ররুতির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগের সম্পর্ক ছিল পাশ্চাত্য জীবনের 
চেয়ে অনেক বেশি । বিশেষ করে বিশ্বগ্রকৃতি এবং বিশ্বর্দেবতার অচ্ছেগ্ঠ সম্বন্ধের 
স্বীকৃতি তাকে যে মিগ্টিক দৃঠির সংস্কার দিয়েছিল, দে সংস্কার তাকে নগরেও 
প্রকৃতি সমন্ধে উদ্দাসীন থাকতে দ্রেয়নি। পাশ্চাত্য মনে সে সংস্কার ছিল 
না বলেই ও-দেশের কবির! প্রকৃতিকে আবিষ্কার করার নৃতনত্ব উপভোগ 
করতে পেরেছেন। 
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রবীন্দ্রনাথের প্ররুতিপ্রেমের আদর্শে ভারতীয় এবং পাশ্চান্তা ধারার মিলন 
ঘটেছিল। প্রকৃতিকে অপরিচয়ের রহস্তে আবৃত করে তার মধ্যে গভীরতর 
অর্থের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুর্লভ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় চিত্ত 
শেষ পর্যস্ত এই সকল রহস্যকে এক বিরাট্‌ পুরুষের লীলাবৈচিত্র্যের সঙ্গে 
মিলিয়ে বিশ্বসটির বিশালতার মধ্যে তাকে অনুভব করেছে । অতি শিশুকাল 
থেকেই প্রকৃতির মধ্যে তিনি একট] রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, সে রহস্য 
চেনা অচেনায় মেশ। রোমান্টিক আনন্দে পূর্ণ । ত্তার নিজের ভাষায়ই ঝলি__ 

বাড়ির বাছিরে যাওয়৷ আমাদের বারণ ছিল, এমনকি বাড়ির ভিতরেও 
আমর! সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া আস! করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব- 
প্রকৃতি.ক আড়াল আবাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনস্ত- 
প্রন্রিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপশব্দগন্ধ ঘ্বার- 
্ানালার নানা ফাকফুকর দিয়! এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুইয়া 
ষাইত। সেষেন গরাদের বাবধান দিয়া নান। ইশারায় আমার সঙ্গে খেল! 
করিবার নানা চেষ্ট! করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় 
ছিল না) সেইজন্যে প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল ।$ 

ছেলেবেলায় প্ররৃতির সঙ্গে অবাধে মেলামেশার সুযোগ না পাওয়াতে 
প্রকৃতিকে জানবার উপলদ্ধি করবার যে আকাজ্ষা তাকে পেয়ে বসেছিল 
সে আকাজ্কার পরিতৃপ্তি জীবনে কখনে! ঘটেনি । প্রথম থেকে মুক্ত প্রকৃতির 
মধ্যে বেড়ে উঠলে হয়তে। তার দৃষ্টিভঙ্গি এরকম রূপ নিত না, কারণ উপকরণ 
যেখানে যত প্রচুর মনের আলস্তের সম্ভাবনা সেখানে তত বেশি। বাইরের 
সংন্রব ছুলভ ছিল বলেই বাইরের আনন্দট! তার জীবনে ছিল প্রবল । 
ধরাছোয়ার বাইরে ছিল বলেই প্রকৃতি শিশু-রবীন্দ্রনাথের চোখে রহস্যময় 
হয়ে উঠেছিল-_ 

ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো ষায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে 
পড়ে যে, তখন জগৎট1 এবং জীবনটা রহুস্তে পরিপূর্ণ । সর্বত্রই যে একটি 


১ জীবনম্মাতি, ঘর ও বাহির। 


১৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দ্বেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা 
নাই; এই কথাট। প্রতিদ্দিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত মুঠা করিয়া 
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কী আছে বল দেখি, কোনট। থাকা যে অসম্ভব তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম ন118 
এই রহম্যময়. দৃষ্টির মায় পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের ক্ষণটিতেও তাঁর চোখে 
লেগেছিল। অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে পরিবারের শাসনমুক্ত কবি বাল্যকালের 
প্রকৃতির সহিত ব্যবধানের কথা স্মরণ করে লিখেছেন, আজ সেই খড়ির গণ্ডি 
মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই । দুর এখনও দূরে, বাহির এখনও 
বাহিরেই*।£ সম্পূর্ণ পরিচন্ন আর অপরিচয়ের মধ্যে এই মায়াময় বাবধান 
রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো অনুভূতিকে একঘেয়ে হয়ে উঠতে 
দেয়নি । নৈবেগ্য-গীতাঞ্লি-গীতিমাল্য-গীতালির যুগে তিনি স্থষ্টি উপভোগের 
ভিতর দিয়ে স্থষ্টিকর্তার পদপ্রান্তে এসে পৌছেছিলেন। প্ররুতি সেখানে স্বতন্ত্র 
উপভোগের বস্ত্র নয়, অনস্ত বুহস্তময়ের বিচিত্র রহস্য উপলব্ধির অন্যতম 
সোপান। এই ভাগবত অনুভূতির মধ্যেই আমরা কবি-সাধকের শেষ আশ্রয়, 
তাঁর উপলব্ধির চরম পরিণতি বলে ধরে নিয়েছিলাম । কিন্তু পূরবী-মহুয়ার 
যুগে কবি নবীন উপলব্ধির ইন্দ্রিয় নিয়ে আমাদের সামনে আবার আবিভূ্ত 
হলেন। দেখতে প]ওয়৷ গেল প্রকৃতির ত্বকীয় বহস্তের মহলে তার আমন্ত্রণ 
তখনও শেষ হয়নি, যৌবনের বসন্ত দিনের উচ্ছল আনন্দে যে প্রকৃতির সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয্ন হয়েছিল, বার্ধক্যের প্রগাঢ় উপলব্ধিতে আবার তিনি তাঁকে 


নৃততন করে উপভোগ করলেন। 


মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে 
তারাম তারায় তারি লুকোচুরি রাতে? 
স্বর বেজেছিল যাহার পরশপাতে 
নীরবে লভিব তারে? 
দিনের দুরাশ! হ্থপনের ভাষা রচিবে অন্ধকারে । 
--পৃরবী, লীলাসঙ্গিনী 


ঠ জীবনম্মতি, ঘর ও যাহ্ছির। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৫ 


জীবনের শেষপ্রান্তে মৃত্যুর পদধবনির মধ্যেও কবির সে রহস্তের আম্বাদন 
ব্যাহত হয়নি । সগ্ঠরোগমুক্ত কবির জীবনে শরৎ আবার অফুরস্ত বিস্ময় বয়ে 
নিয়ে এসেছে । 
চেয়ে চেরে বেল! মোর কাটে । 
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, ষেন আমি 
অপর যুগের কোনো অজানিত, সগ্ধ গেছে নামি 
সত্তা হতে প্রত্যেহের আচ্ছাদন; অক্লান্ত বিস্ময় 
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আকড়িয়া রয় 
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো 1... 
তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয় 
ঘুচাল সে। অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয় 
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন স্বিপুল 
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল) কালো তার চুল 
পশ্চিম দিগন্তপারে নামহীন বননীলিমায় 
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়। 
_প্রাস্তিক, ১৫ 
জীবনের সন্ধ্যাদীপের আলোকে ও এই বিশ্বের সৌন্দর্যের মহুল কৰির চোখে 
অরূধের আলোর আভাস তুলে ধরছে, কিন্তু সবটুকু জানতে না পারায় 
তার রহস্যের আবেদন ফুরায়নি। 
চকিত আলোকে কখনে। সহসা দেখ! দেয় সুন্দর, 
দেয় না তবুও ধরা; 
মাটির ছুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর 
দেখায় বস্থন্ধরা। 
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে 
মর্ত্যের বুকে অমৃতপাত্রে ঢাকা) 
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে, 
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আকা ॥ 
--সেঁজুতি, পত্তরোত্তর 


১৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


লীলাসঙ্গিনী প্রকৃতি একদা ঘন দুর্যোগের রাত্রে তাঁর কাছে যখন শেষ 
অভিসারে এসেছেন, অতীত পরিচয়ের স্মৃতির সঙ্গে তখনও তিনি অনাগত 
বিস্ময় বয়ে এনেছেন । তার মুখে নূতনের অপরিচিত ইঙ্গিত। 


দুর্যোগের ভূমিকায় তৃমি আজ কোথা হতে এলে 
এলোচুলে অতীতের বনগন্ধ মেলে। 
জন্মের আরম্ত প্রান্তে আর একদিন 
এসেছিলে অল্নান নবীন । 
বসন্তের প্রথম দূতিকা, 
এনেছিলে আধাঢের প্রথম যুখিক1। 
অনির্বচনীয় তুমি । 
মর্মতলে উঠিলে কুস্থমি 
অসীম বিস্ময়ে মাঝে, নাহি জানি এলে কোথা হতে 
অদৃশ্য আলোক হতে স্ষ্টির আলোতে । 
তেমনি রহস্যপথে, হে অভিসারিকা, 
আজ আসিয়াছ তৃমি, ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের শিখ1। 
কী ইঙ্গিত মেলিতেছে মুখে তব, 
কী তাহার ভাষা অভিনব। 
_-সানাই, শেষ অভিসার 


জীবনের প্রায় অস্তিম রোগশধ্যায় শায়িত অবস্থায়ও প্রকৃতির গোপন 
থালিটিতে কবির জন্ত কৌতৃহলের উপচার সাজানো ছিল। প্রতিবেশী 
তরুর মমরে সর্ষের নূতন আলোকে কবি আকঠ পাঁন করেছেন নৃতন স্থষম!। 


খুলে দাও দ্বার; 

নীলাকাশ করে৷ অবারিত; 

কৌতুহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ) 
প্রথম রৌদ্রের আলো! 

সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় ) 


প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ ১৭ 


আমি বেচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী 
মর্মরিত পল্পবে পল্পবে আমারে শুনিতে দাও। 
--বোগশধ্যায়) ২৭ 


জীবনের পর্বে পর্বে এই উপলব্ধির বৈচিত্র্য এই রহস্য আস্মাদনের নৃতনত্ত 
তার সমগ্র কাবাজীবনকে যেমনি, তার প্রকৃতিপ্রেমকেও তেমনি বৈশিষ্টো 
সমুজ্ল করে তুলেছে। প্রকৃতির প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে বিশালতা, 
আর আধুনিক পাশ্গন্ত্য কাব্যে আছে টৈচিত্র্য। রবীন্দ্নাথে বিশালতার 
সঙ্গে বৈচিত্রের অপূর্ব সমাবেশ । বিশালতার বিস্ময় আর বৈচিত্রের বিস্ময় 
তার কাব্যে পেয়েছে নুতন সমম্বয় । 


রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা 


রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য আদর্শের মিলন 
ঘটেছিল একথা যত বড়ো সত্য, তার চেয়ে বড়ে। সত্য তার প্ররুতিপ্রেমের 
স্বকীয়তা । তাঁর কাব্যসাধনার এই দিকৃটিতে আমরা পূর্ববর্তী অন্যান কবির 
প্রভাব সম্বন্ধে যত দীর্ঘ মস্তব্যই করি নাকেন, এই সমস্ত প্রভাবের উপরে তার 
নিজের বৈশিষ্ট্য উজ্জল হয়ে থাকবে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং পাশ্চাত্য 
উপভোগের রীতি শুধু তার গ্রকৃতিপ্রেমকে একট] বিশিষ্ই রূপ দিয়েছে। 
তাতে তার দেখার মৌলিকত্ব বা উপলব্ধির স্বকীয়তা খর্ব হয়নি। এই ছুটি 
ধারার সংমিশ্রণের পরিচয় বহন কবেও তার গ্রকৃতিপ্রেম এ দুএরই চেয়ে ভিন্ন। 
এ ভিন্নতাটুকু লক্ষ্য না করলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের স্বরূপটি বোঝা 
যাবে না। দর্শনের ভাষায় বলতে গেলে প্রকৃতি এবং মাহুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে 
প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিকে বল! চলে অহ্বৈতবাদী। প্রকৃতি এবং মানুষ 
স্থন্টিকতারই প্রকাশ ব৷ প্রতিরূপ। স্থস্টিকর্তার সঙ্গে উভয়ের অভিন্ুতাই 
উভয়ের পরস্পর আকর্ষণ অন্থভবের কারণ। মানুষ এবং প্রকৃতি স্বরূপত 
অভিন্ন বলেই তাদের এই অস্তরঙ্গতা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতি এবং মানুষের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি ততট1 নেই যতটা আছে তাদের একাত্মতার গতি 
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ইঙ্গিত। কিন্তু এ-ব্যাপারে পাশ্চাত্য, বিশেষ করে আধুনিক পাশ্চাত্তা সাহিত্যে 
যেদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে তাকে বল! চলে ঘৈতবাদী দৃষ্টি। প্রন্কৃতির প্রতি 
মানুষের আকর্ষণ*ভিন্নজাতীয় সত্তার সঙ্গে আকর্ষণ। প্রকৃতি ভগবানের 
লীলাবৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি অথব! মানুষ এবং প্রকৃতি গভীর সম্পর্কে যুক্ত, 
এধরনের কথা পাশ্চাত্তা দর্শন অথবা সাহিত্যে কোথাও নেই একথা বলা 
আমাদের উদ্দেশ নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য কবি যখন প্ররুতিকে উপভোগ 
করেছেন তখন তাকে স্বতন্ত্র সত রূপেই জেনেছেন। ওমার্ডম্ওার্থ 
প্রভৃতি যে পাশ্চাত্য কবিগণ প্রকৃতির প্রতি মিষ্টিক দৃ্টিসম্পরন তাদের 
মিঠ্িসিজমও প্রকৃতিতেই সীমাবদ্ধ | প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও বৈচিজ্র্যের 
মধ্যে তাঁরা একটি সংগতি এবং স্থ্ষম! আঁবিষ্ষার করেছেন, প্রকৃতির অন্তত্তলে 
একটি সজীব সতার উপস্থিতির সন্ধান তদের দৃষ্টিকে রহস্তময় করে তুলেছে, 
কিন্তু ভারতীয়দের মতে! সমগ্র বিশ্বস্থির সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রকৃতি মানুষ ও 
স্থতিকতর্ণকে একই যোগন্ুত্রে যুক্ত করে তুলতে পাবেননি। প্রকৃতি স্বরূপে 
থেকেই তাঁদের আনন্দ দিয়েছে, বিশ্বতরষ্টার বিরাট সভার গ্রকাশ বলে নয়। 
রবীস্ত্রনাথের দৃষিত্জি এই দুএর চেয়েই স্বরূপত ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব 
দর্শনের ভাষায় বল! চলে অগঠিভ্তাভেদাভেদবাদী। প্রকৃতির সঙ্গে 
মান্গষের ভেদকেও, তিনি উপেক্ষা করেননি, তাদের অভিন্নতাও তাঁর 
কাঁব্যজীবনের প্রতিপর্বেই স্বীকৃত হয়েছে । এই মিঠিক বা অচিস্ত্য ভেদ ও 
অভেদ উভয়ের যোগে তাঁর কাব্য নৃতন রূপ নিয়েছে। প্ররুতিকে স্বতন 
রূপে কল্পনা করে তিনি তাকে যেমন উপভোগ করেছেন) বিশবস্থ্টিগ্রবাহের 
মধো স্থাপন করেও তেমনি তাকে উপলব্ধি করেছেন। ছুটোর কোনটাই তার 
কাছে কম লতা নয়। দৃষ্টিভঙ্গির এই স্বকীয়তা তাকে অন্য সকল কবির থেকে 
স্বাতন্্রয দিয়েছে। 
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প্রাচীন ভারতীয় কবিদের সঙ্গে তার আর-একটি প্রভেদ হচ্ছে আধুনিক 
কাব্যদাহিত্যের একটি নৃতনতম বৈশিষ্ট্যে। আধুনিক কাব্য প্রধানত লিরিক 
বা গীতিধর্মী। স্বল্প পরিসরের মধ্যে আপনার অন্তরের রসঘন প্রকাশই 
গীতিকবিতার মূল কথা। প্রাচীন কাব্যে কবিপ্রাণের এই অনুভূতির প্রকাশটি 
নানা আখ্যান বা উপাখ্যানের অন্তরালে গৌণ হয়ে থাকত । কবির ৃষ্ট নায়ক- 
নায়িকার মধ্যস্থতায় কবিকে আপনার অন্তরের কথাটি পাঠকমনে সঞ্চারিত 
করতে হত । পাঠকের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ ষোগাযধোগের সম্পর্ক স্থাপিত হত ন1। 
বাংলার বৈষ্বকবিতাগুলি কবিসাধকদের ধর্মানুভৃতির প্রকাশ, তাই এগুলিও 
গীতিকবিতা। কিন্তু এই অনুভূতির প্রকাশে একটি রূপক-কাহিনীর অস্তরাল 
রয়েছে। প্রকৃতির বূপপরিবগন প্রেমমুগ্ধা রাধার অন্তরে কি প্রতিক্রিয়া তুলছে, 
সেটাই তাদের বর্ণনীয় বিষয়। ষদিও এ বর্ণনার মধ্য থেকে প্রকৃতি সম্থদ্ধে তাদের 
স্বকীয় দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া এমন কিছু অসম্ভব নয়, তবুও সে পরিচয় আসে 
একটি উপাখ্যানের মধ্যস্থৃতায়। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের স্থযোগ আধুনিক 
গতিকবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব । কবি তার ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত- 
প্রতিঘাতের প্রত্যক্ষ বর্ণনার মধা দিয়ে আমাদের কাছে বেশি অন্তরজ হয়ে ওঠেন। 
শক্তিশালী প্রাচীন কবিদের কাব্যে অবশ্য কাহিনী এবং উপাধ্যানের অস্তরাল ছিন্ন 
করে বনু স্থলে কবির হৃদয়টি আমাদের অনুভূতির মধ্যে অবারিত হয়ে পড়ে। 
বর্ধার প্রথম মেঘ একটি বিরহী চিত্তে মিলন আকাঙ্ষার কি বেদনা জাগিয়ে 
তুলেছিল, তাই হল কালিদাসের মেঘদুতের বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু কাহিনী 
কিছুদূর অগ্রসর হতেই বিরহী ষক্ষকে কবি বলে চিনে নিতে ভ্রম হয় না। বৈষ্ণব 
কাব্যেও রাধাকৃষ্চলীলার উপাখ্যানগৌরব ছাপিয়ে কবিহৃদয়ের ধর্মব্যাকুলতার 
আত প্রকাশিত হয়েছে | কিন্তু এই ব্যাকুলতা একটি বুহৎ গোঠীর ব্যাকুলতা, 
ব্যক্তিগত পরিচয় এর মধ্যে ক্ষীণ। আত্মকেন্দ্রিক জীবনের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ঘটনা এবং 
প্রতিক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে কবির সঙ্গে বৃহৎ বিশ্বজীবনের বৃহত্তর সম্পর্ক, সবই 
গীতিকবিতার বিষয়বস্ত্র হতে পারে। প্রাচীন গীতিধর্মী কাব্যে এবং গীতিকাব্যে 
ব্যক্তিগত নুক্্ম অনুভূতির চেয়ে ব্যাপক বৃহত্তর জীবনের অন্ুভূতিটাই বেশি করে 
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প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকও নিভৃত গৃহে কাব্যপাঠের মধা দিয়ে একাকী 
এসে কবির সঙ্গে মুখোমুখি ঈ্াড়াতে পারতেন না, রাজসভায় অথব৷ গানের 
আসরে বন শ্রোতার মধ্যে তাকে কবির সঙ্গ লাউ করতে হত। স্তরাং 
আত্মকেন্দ্রিক জীবনে প্রকৃতি-সহচরীর স্পর্শের প্রতিক্রিয়। বর্ণনা আধুনিক 
কবি পাঠকের কাছে যতট1 অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেন, প্রাচীন কবিদের 
পক্ষে তার স্যোগ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের অল্ল 
পূর্বে হয়তো পাশ্চাত্া কবিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে আধুনিক গীতিকবিতার 
এই উল্লেখষোগ্য বিশেষত্বটি বাংলা কাবো সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যে এই বিশেষত্বটি চরম সৌন্দর্ষে বিকশিত হয়ে উঠেছে । প্রাচীন কবির! 
মানবের সঙ্গে প্রকৃতির অচ্ছেছ্য গভীর সম্বন্ধের কথ বলেছেন মান্বসাধারণের 
গ্রতিনিধি হিসাবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে সে সম্বন্ধ ব্যক্তিগত পরিচয়ের 
নিবিড়তায় বিশেষভাবে সত্য । 
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কিন্তু গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল কবির চেয়ে প্রক্ৃতিপ্রেমের আদর্শে রবীন্দ্র" 
নাথের যে প্রভেদট। সবচেয়ে বড়ে। সেট| হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ 
উপলব্ধির গভীরতায়। প্রকৃতিগত বিচারে উভয় দেশের কবির সঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাথের সাদৃশ্য থাকলেও পরিমাণগত পরিচয়েও তিনি অসধারণ। তার 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রকারভেদে ততটা নয় যতট1 পরিমাণর্ভেদে। শকুস্তলাকে তার 
প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আলাদা করে ভাবা ছুঃসাধ্য, ভাবের আগান- 
প্রদ্ধানে তারা অচ্ছেস্য, উভয়ের অন্তরের সৌন্দধটুকু উভয়কে অন্কুরঞ্তিত করেছে । 
কিন্ত একজন নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে অন্তের মধ্যে মিশে যেতে 
পারেনি । রবীন্দ্রনাথের গ্রকুৃতিপ্রেমে সে আত্মবিলুপ্তিও আছে । স্থষ্টির প্রথম 
প্রভাতে তিনি প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে মিশে ছিলেন । সেই একাঙ্গ অস্তিত্বের আনন্দ 
এবং সুদুর বিস্ময় আজও তার স্থতিতে জড়ানো । মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে 
বসলে সেই শ্বতির সৌরভটুকু তার অন্তরে প্রবেশ করে। সমস্ত প্রথিবীর তৃণ- 
লতায় পরিব্যাপ্ত তার সেই আদিম প্রাণের আনন্!রসটি বর্তমান বিচ্ছেদের 
বোনার সঙ্গে মিলে এক বিচি একতান বাজাতে থাকে । 
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একসময়ে আমি যখন এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার 
উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সুর্বকিরণে আমার স্থদুরবিস্তৃত 
শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকৃপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উখিত হতে 
থাকত-_ আমি কত দুরদুরান্তর কত দেশদেশাস্তরের জলস্থলপর্বত ব্যাপ্ত করে 
উজ্জল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরংনুর্যালোক 
আমার বৃহৎ স্বাঙ্গে ষে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অতাস্ত অবাক্ত 
অধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা 
মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অস্কুরিত 
মুকুলিত পুলকিত ্র্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই 
চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রতোক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় 
ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে সমস্ত শস্তক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং 
নারকেল গাছের প্রত্যেক পার্তা জীবনের আবেগে থরধর করে কাপছে। 
_ ছিন্নপত্র, পত্রধারা, পৃ ১৬৩ 
আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রন্নান 
থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন স্্ধকে বন্দনা করছেন, 
তখন আমি এই পৃথিবীর নৃতন মাটিতে কোথা থেকে এক জীবনোচ্ছাসে গাছ 
হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম । তখন পৃথিবীতে জীবজন্ত কিছুই ছিলনা, 
বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি ছুলছে এবং অবোধ মাতার মতো! আপনার নবজাত ক্ষুদ্র 
ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে,_ তখন 
আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম স্থর্যালোক পান করেছিলুম, নব- 
শিশুর মতো একট! অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, 
এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্তরূস 
পাঁন করেছিলুম। একট মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত 
ইত। যখন ঘনঘট। করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্তাম ছায়া আমার 
সমস্ত পল্পবকে একটি পরিচিত করতলের মতে স্পর্শ করত। তার পরেও নব- 
নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা ছুজনে একলা মুখোমুখি 
করে বসলেই আমাদের সেই বনুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে । 
-_ছিন্নপত্র, পত্রধারা, পূ ১৭* 
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এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের 
গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্ররুতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অস্তরের মধ্যে 
অনুভব না করলে দে কি কিছুতেই বোঝা যায়! পৃথিবীতে ষখন মাটি ছিল না 
সমুদ্ধ একেবারে একলা! ছিল,আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই 
জনশৃন্ত জলরাশির মধো অব্যক্ত ভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে 

চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। 
-_ছিম্নপত্র, পত্রধারা, পূ ১৯১ 


আদিম প্রকৃতির মধ্যে আপনার সমস্ত সত্তার পরিব্যাপ্তির অনুভূতি আর 
কোনে ও কবির চিত্তে এমন স্পষ্ট করে জাগেনি। প্রকৃতির নাঁড়ীর টান 
তার ধাত্রীত্বের স্থতি অন্ত কবির মধ্যে হয়তে৷ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্ত 
প্রত্যেকটি ঘাসের শ্তামলতায় আপনার আনন্দকে ছড়িয়ে দিয়ে, নারকেল গাছের 
জীবনোচ্ছবাসের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়ে সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে আপনার অনুভ্তিকে 
ব্যাপ্ত করে দিয়ে যুগে যুগে নুতন জীবদে আর কোনো কবি প্ররুতির সঙ্গে 
এই নিবিড় এবং সুক্ম মিলনের স্বতি উপভোগ করেননি । প্রেমের পরিমাণ 
তথা গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ এখানে সকল কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তার 
কাবাজীবনের পর্বে পর্বে প্রকৃতির সঙ্গে এই গভীর মিলনের পরিচয় আছে। 


আমার পৃথিবী তুমি 
বনু বরষের; তোমার মৃত্তিক। সনে 
আমারে মিশায়ে লয়ে অনস্ত গগনে 
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ 
সবিতৃমণ্ডন, অসংখ্য রজনী দিন 
যুগযুগাস্তর ধরি; আমার মাঝারে 
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে 
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি 
পত্রফুললফলগন্ধরেণু;তাই আজি 
কোনো দিন আনমনে বসিয়। একাকী 
পল্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আখি 
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সর্ব অঙ্গে সব মনে অন্থভব করি 
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহুরি 
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর। 
- সোঁনারতরী, বসুন্ধরা 
সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কবি অতীতের সেই নিবিড় মিলন অনুভব 
করেছেন। তারই বক্ষে যেমন পুষ্প ঝরে পড়েছে তৃণাঙ্কুর শিহরিত হয়ে 
উঠেছে, তেমনি সমুদ্রের তরঙগম্পন্দনেও তার আদিম জীবনম্পন্দন ধ্বনিত 
হয়েছে। 
মনে হয়, যেন মনে পড়ে__ 
যখন বিলীনভাবে ছি ওই বিরাট জঠরে 
অজাত ভূবনজণ মাঝে,_- লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে 
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে 
মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্ম-পূর্বের ম্মরণ, 
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবনম্পন্দন 
তব মাতৃ হৃদয়ের__ অতি ক্ষীণ আভাসের মতো 
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত 
বসি জনশূন্ত তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি । 
- সোনার তরী, সমুদ্রের 'প্রতি 


কোনো মধ্যা্কে গ্রাম্য দৃশ্ঠের স্থযুপ্ত শান্তিরাশির মধ্যে গ্রবাসযাপনের 
সময়ও তার মনে প্রবাসের ছুঃখ বাজেনি, শান্ত প্রকৃতির সমস্ত উপাদানের সঙ্গে 
তার অতি পুরাতন আত্মীয়তা তার সে দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে । 


প্রবাস-বিরহ ছুঃখ মনে নাহি বাজে; 
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ; 
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে 
বহু কাল পরে,-- ধরণীর বক্ষতলে 

পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে 

ফিরে গেছি যেন কোন্‌ নবীন প্রভাতে 


২৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


পূর্বজস্মে,__ জীবনের প্রথম উল্লাসে 
আকড়িয়া ছিন্ন যবে আকাশে বাতাসে 
জলে স্থলে-_- মাতৃস্তনে শিশুন্ন মতন, 
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ । 
--চৈতালি, মধ্যাহ্ন 
সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে এই নিবিড় আত্মীয়তার উল্লাস বার বার তার মনের 
ছুম্নারে এসে ভিড় করেছে। 
মনে হয় যেন সে ধুলির তলে 
যুগে যুগে আমি ছিন্থু তৃণে জলে 
সে ছুয়ার খুলি কবে কোন্‌ ছলে 
বাহির হয়েছি ভ্রমণে । 
--উৎসর্গ, ১৪ 
স্ট্টির আদিম যুগের এই নিবিড় সঙ্গ তার দেহে কুন্থমের সুবাস দিয়েছে, 
প্রভাতআলোর হাসির আভাটুকু তার আনন্দ থেকে আজও মিলিয়ে যায়নি, 
প্রকৃতির আনন্দের সৌন্দর্যের স্পর্শ আজও তার সমস্ত সততায় পরিব্যাপ্ত হয়ে 
আছে। তার চোখে এখনও লেগে আছে শারদ ধান্তের শ্ামল আভাদ। 
যে গন্ধ কাপে ফুলের বুকের কাছে, 
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে, 
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে 
কিরণে কিরণে হস্ত হিরণে হরিতে, 
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়৷, 
সে গান আমাতে রচিছে নৃতন মায়া, 
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া; 
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে । 
--উৎসর্গ, ২১ 
শুধু অতীত জীবনে প্রকৃতির মধ্য পরিব্যা্ড হয়ে থাকার স্থতিই তার 
সমস্ত চেতনাকে অধিকার করেছে এমন নয়, বর্তমানের এই বিচ্ছেদের মধ্যে বসে 
তিনি প্রকৃতির অঙ্গে লীন হয়ে যাওয়ার আনন্দও অনুভব করেছেন। 


প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ ১৫ 


আমারে ফিরায়ে লহ 
সেই সর্ব মাঝে, যেথা হতে অহরহ 
অস্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ 
শতেক সহত্ররূপে, গুঞ্রিছে গান 
শতলক্ষ স্বরে,*** 
আমার আনন্দ লয়ে 
হবে নাকি শ্যামতর অরণা তোমার, 
প্রভাতআলোক মাঝে হবেনা সঞ্চার 
নবীন কিরণ-কম্প ? মোর মুগ্ধ ভাবে 
আকাশ ধরণীতল আ্বাক! হয়ে যাবে 
হৃদয়ের রঙে-_ যা দেখে কবির মনে 
জাগিবে কবিত1,_- প্রেমিকের ছুনয়নে 
লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙের মুখে 
সহসা আপিবে গান । 
_ সোনার তরী, বস্থন্ধরা 
নৃতন নৃতন জন্ম পরিক্রমণের সঞ্চিত আনন্দ দিয়ে প্রকৃতিকে এরকম করে 
অন্ুরঞ্জিত করে দেওয়ার কল্পনা আব কোনো কবি করেননি । কল্পনার এই 
বৈভবে, অনুভূতির এই গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ অন্যান্ত কবিদের বহু পশ্চাতে 
ফেলে এসেছেন। প্ররুতির ভাগার থেকে আপনার সমস্ত সম্পদ আহরণের 
ক্ষেত্রেও যেমনি, আপনার সঞ্চয়ের ভাগ্ডার থেকে প্রকৃতিকে উপহার দেবার 
বেলাও তেমনি তার চিতের এই ব্যাঞ্চি আমাদের মনে বিস্ময় স্ষ্টি করে। 
আপনার আনন্দ আপনার প্রেম দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির মহলে মহলে নৃতন 
বিকাশের বর্ণ একে দেওয়ার আনন্দ তিনি বহুবার উপলব্ধি করেছেন । 
প্রেমের আলোকে 
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে 
নব নব পুষ্পদলে; প্রেম-আকর্ষণে 
ষত গৃঢ় মধু মোর অস্তরে বিলসে 
উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে 


২৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


বাহিরে আসিবে ছুটি, অন্তহীন প্রাণে 
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে 
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে, 
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব একে । 

- উৎসর্গ, ৪৬ 


প্রেমের এই সর্বাঙ্গীণ উপলবি, অনাদি অতীত থেকে অন্ত ভবিষ্যৎ 
পর্যস্ত প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকার স্বতি ও আকাজ্ষা রবীন্দ্রনাথকে 
অগ্থান্ত গ্রকৃতি-কবিদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে । 


প্রকৃতির শান্তরূপ 


কালিদাসের শকুস্তলার সঙ্গে সেক্সপীয়রের টেম্পেস্ট-নাটকের তুলনা" 
প্রসঙ্গে এই দুটির ভাবগত বৈশাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নাটকগুলির 
বহিঃপ্রন্কৃতির রূপের মধ্যে গভীর পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। “টেম্পেস্টে বহিঃগ্ররূতি 
এরিয়েলের মধ্যে মান্ষ-আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্ত তবু সে মানুষের 
আত্মীয়তা হইতে দূরে রহিয়াছে । মানুষের সঙ্গে তাহার অনিচ্ছুক ভূৃত্যের 
সম্বন্ধ ।...টেম্পেস্ট-নাটকের নামও যেমন তাহার ভিতরকার ব্যাপার ও 
সেইরূপ । মাম্থষে-গ্রকতিতে বিরোধ, মাহুষে-মান্ুষে বিরোধ ।***বিশ্বপ্রকৃত্ি 
যেমন বাহিরে গ্রশাস্ত সুন্দর কিন্তু তাহার গ্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ 
করে, অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকথানির মধ্যে তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই ।**, 
টেম্পেস্টে শক্তি, শকুস্তলায় শাস্তি, টেম্পেস্টে বলের দ্বার! জয়, শকুস্তলায় মঙ্গলের 
দ্বার! সিদ্ধি) টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুস্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান ।» 
প্রকৃতির শাস্তর্ূপের প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণ উক্তিগুলির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। তার কাব্যসাধনায়ও এই আকর্ষণের পরিচয় আছে। 

প্রকৃতির মধো প্রেম সৌন্দর্য ও আননোর সঞ্চয় রবীন্দ্রনাথের কাবাজীবনকে 
শুধু বৈচিত্র্াই দেয়নি, এই সকলকে জড়িয়ে প্রক্কৃতির শান্ত রূপের উপলব্ধি 


১ প্রাচীন সাহিত্য, শহুত্তল। | 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২৭ 


তার কাব্কে বিরাট্ও করেছে। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 
নেই তা নয়। ভৈরবন্ধপী প্রকৃতিও কবির কাব্য অসামান্য সফলতা লাভ 
করেছে। কিন্তু সমন্ত বিশ্বস্ষ্টির অন্তত্তলে, অনস্ত রূপবৈচিত্র্যের মহানেপথো 
বসে আছেন যে শান্তিকূপী সত্তা তিনিই কবিকল্পনার মূল উতৎ্স। তার 
পদপ্রাস্তে এসে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রূপের উপলব্ধিগুলি এক শাস্তনংগীতে 
পরিসমাপ্ত হয়েছে। মৃত্যুর মধ্যেও তাই কবি এক মহাশাস্তির সন্ধান লাভ 


করেছেন। 
সমুখে শাস্তিপারাবার 


ভাসাও তরণী হে কণধার। 
--শেষ লেখা, ১ 


গ্রকৃতিও সেই শাস্তিকগীর একটি প্রকাশ, তাই প্রকৃতিরও শাস্তরূপটিই 
কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে বেশি করে। কল্পনাকাব্যে বৈশাখের একটি অনবদ্য" 
রুদ্রমুতি আছে। 
হে বৈশাখ, হে রুদ্র বৈশাখ, 
ধুলায় ধূসর তব পিঙ্গল উড্ডীন জটাজাল, 
মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল 
কারে দাও ডাক! 
_-কল্পনা, বৈশাখ 


কিন্ত কবিতার উপসংহারে শাস্তরসপ্রধান কবি বৈশাখকে শান্তিবারি 
সিঞ্চনে তার হোমানল নিবিয়ে দিতে বলেছেন । প্রকৃতির শাস্তিময় রূপটাই তার 
কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে বলেই, শাস্ত শরৎকালের প্রকৃতি তার কাব্যে একটি 
গ্রধান স্থান অধিকার করেছে। তার কাব্যতীর্থ পরিক্রমণের সময় আমরা 
আমাদের উক্তির পরিপোষক উদাহরণ সংগ্রহ করব। 

শান্ত প্রকৃতির মধ্যে কবি মননধার! বিকাশের অন্গকুল এক আশ্চর্য লিখনের 
সন্ধান পেয়েছেন, কর্মকোলাহুলের মুখরতা থেকে এই নীরব শান্ত সৌন্দ্ধের 
মধ্যে গিয়ে কবি নিজেকে আর প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে শিখেছেন নৃতন 


করে। 


২৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


পৃথিবী ষে বাশ্তবিক কি আশ্র্ব সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভূলে যেতে 
হয়। এই যে ছোটো! নদীর ধারে শাস্তিময় গাছপালার মধ্যে স্র্ধ প্রতিদিন 
অস্ত যাচ্ছে এবং এই অনন্ত ধৃনর নির্জন নিঃশব্দ চবের উপরে প্রতিরাত্রে শত- 
সহম্্র নক্ষত্রের নিশংব্ৰ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারের এ যে কী এক প্রকাণ্ড মহৎ 
ঘটন! তা এখানে থাকলে তবে বোঝ] যায়। স্থর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেল 
পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম 
থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে ষে এক প্রকাণ্ড পাত। উলটে দিচ্ছে সেই বা 
কী আশ্চর্য লিখন-- আর এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দ্িগন্তবিস্তৃত চর, 
আর ওই ছবির মতন পরপারঃ ধরণীর এই উপেক্ষিত প্রান্তভাগ__ এই বা 

কী বুহৎ নিম্তন্ধ নিভৃত পাঠশাল! । 
_-ছিন্নপত্র, পত্রধার, পৃ ৩১ 


যেখানে উচ্ছলতা যেখানে বর্ণ অথবা ধ্বনির সমারোহ সেখানে উপকরণের 
দ্বারাই মনট] অনেক সময় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই বিরলসমারোহ শান্ত 
প্রকৃতির মধ্যেই কবির পক্ষে বিরাটের উপলব্ধি সহজ হয়েছে । আরও একটি 
বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার ষোগা, এই শান্ত গ্রকৃতির বিশালতার আভাসকে 
কবি পাঠশালা” বলেছেন । এখানে এলে যে স্থষ্টির অত্যাশ্র্য রূপটিই চোখে 
পড়ে তা নয়, মানবের অন্তর আর-একটি শিক্ষাও লাভ করে। আমরা প্রকৃতির 
বিভিন্ন উপাদ্দানকে শুধু মানবের গঞ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখি বলে, সে 
উগ্র হয়ে উঠে কেবলি আপনাকে প্রচার করতে থাকে, নিজেকে ছাড়িয়ে মহত্তর 
কিছুর ইঙ্গিত দিতে পারে না। কিন্তু “বিরাট প্রকৃতির মধ্যে যেখানে যার 
স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অতত্যুগ্রতা৷ থাকে না” ।ঃ 
প্রকৃতির বিশালতার মধ্যে দাড়িয়ে মানুষও আপনার উগ্রতাকে শান্ত করে 
আপনার স্বাভাবিক স্থানটিকে আবিষ্কার করতে পারে, নিখিল বিশ্বের সঙ্গে 
তার যোগসাধনের পথ সহজ হয়ে আসে, স্থষ্টিকতার লীলা বৈচিজ্রাটি সে 
আপনার মধ্যে পরিষ্ফুট দেখতে পায়, তার আত্মার উপলব্ধি ঘটে। 

যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব 


১ শিক্ষা তপোবন। 


গ্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২৯ 


সেইখানেই তারতবর্ষের তীর্থস্থান, মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রক্কৃতির মিলন 
যেখানে শ্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে 
জেনেছে ।***এখানে নিখিল প্ররুতির সঙ্গে মাধ আপনার যোগ উপলব্ধি 
করে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে । 

শিক্ষা, তপোবন 


শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশ 


ভাবতীয় উপলব্ধির এই বিশেষ সত্যটিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত অনুভবের 
মধ্যে নিবিড় করে পেয়েছিলেন । তার অভিবাক্তি তার কাব্যজীবনে বার বার 
ধ্বনিত হয়েছে । কিন্তু এই উপলব্ধি কেবলধান্র তাঁর কাব্যজীবনের সীমার 
মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, তার বাস্তব চিন্তাধারায়, তার মানবসম্পকিত কর্ম- 
কুশলতার মধ্যেও একে তিনি ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। যন্ত্রযগে স্বার্থকেন্দ্রি 
মানুষের প্রকৃতির প্রতি নীরব গুদানীন্যের প্রতিক্রিয়াতে ইংরেজ কৰি ওআর্ডম- 
ওআর্থের কাব্যেও প্রকৃতির পাঠশালাতে ফিরে যাবার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল । 
তার সে আহ্বান নিছক একট! কাব্যানুতূতির অভিব্যক্তি, তার মধ্যে পলায়নী 
মনোবৃত্তির পরিচয় আছে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রচেষ্টায় এই অনুভূতি 
বাশুব রূপ নিয়েছিল। তিনি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃতির সাইচর্ধের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার দু কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সে প্রয়োজনীয়তা 
যেকেবল গ্রকৃতি-বিজ্ঞানকে চোখের দেখায় আয়ত্ত করার জন্য তা নয়। 
শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্তই তার প্রয়োজন। প্রকৃতির শান্ত সমাহিত 
মৃতিটি তার জীবনের চারদিকে যে আনন্দময় অবকাশ রচনা করে দেয়, তা শিশু- 
চিত্তের পরিণতির পক্ষে বিশেষভাবে অনুকৃূল। 

খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের 
স্থপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ-কথা বোধহয় কেজেো লোকেরাও 
একেবারে উড়াইয়া৷ দিতে পারিবেন না। বযস যখন বাড়িবে, আপিন যখন 
টানিবে, লোকের ভিড় ধখন ঠেলিয়। লইয়! বেড়াইবে, মন যখন নান মতলবে 
নানা দ্বিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা 


৩০ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


বিচ্ছিন্ন হুইয়া যাইবে । তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবামুর চিরন্তন 
ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়৷ যাক, 
মাতৃস্তন্তের মতো তাহার অমুতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মনত 
গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদধের হৃদয় যখন 
নবীন আছে, কৌতৃহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্জরিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই 
তাহাদিগকে মেঘ ও বৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা 
করিতে দাও-_ তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিওনা।."" 
শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বগ্রকৃতির উদার রমণীয় আকাশের মধ্যে দিয়! 
উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল-_- সেই অভিপ্রায় আমরা 
যে পরিমাণে বার্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। 
শিক্ষা, শিক্ষাসমন্তা 

শিক্ষার অপরিহার্ধ অঙ্গ হিসাবে প্ররুতির সাহ্চর্ষের কথা শুধু তার 
মতবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । বিশ্বভারতীর শিক্ষাতীর্থে তিনি 
এই মতবাদ্কে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আদর্শ শিক্ষাকেন্ত্র সন্বদ্ধে তিনি 
বলেছেন, “অনুকূল খতৃতে বড়ে। বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাশ 
বপিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে 
বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, 
ংগীতচর্চায় পুরানো কথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে? ।£ 

প্রাচীন ভারতের খধিগণ যেমন তপোবনের মধ্যে নিখিল প্রকৃতির 
সঙ্গে আত্মার মিলনকে শাস্তসমাহিত ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, 
আজও তেমনি শিক্ষার্থীর। শান্ত প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে থেকে তাদের 
বিকাশের পথ খুজে নেবে-_ এই উদ্দেশ্টেই তিনি বিশ্বভারতীতে নৃতন শিক্ষা 
ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন । মুক্ত গ্রকৃতির সান্সিধ্যে বেড়ে উঠলে মানুষ 
কোনো বিষয়েই আপনার অহংকারের উগ্রতাকে প্রধান হয়ে উঠতে দেয় না, 
কোলাহুলের মুখরতার মধ্যে আপনার অন্তরের চরম অভিব্যক্তির সন্ধান করে 
বেড়ায় না। মানুষের চান্নিত্রিক তথা মানসিক বিকাশে খতুচক্রের আবর্তনেরও 
একটা বিশেষ স্থান আছে। তাই শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশে 


ঠ শিক্ষা, শিক্ষানমন্ত। । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৩১ 


প্রত্যেক খতুর ম্পর্শকেই উৎসবের ঘারা অভিনন্দিত করে নেবার রাঁতি 
প্রচলিত। আমাদের লুপ্তপ্রা় খতুউৎ্সবগুলিকে রবীন্দ্রনাথ খতুসৌন্দ্য 
উপলব্ধির ভিত্তিতে পুনঃপ্রচলিত করেছেন। চরিত্র ও মনের উপর বিভিন্ন 
খতুর প্রভাবকে এরকম গভীর এবং সার্থক স্বীকৃতি আর কোনো! প্রকৃতিপ্রেমিক 
কবির কাব্যে আছে বলে আমাদের জানা নেই। পরে যথাস্থানে আমরা 
রবীন্দ্রনাথের খতুনাটা, খতৃসংগীত এবং বিভিন্ন খতুর প্রাকৃতিক সৌনদর্যসম্পদের 
প্রতি তার কবিদৃষ্টির পরিচয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করব। 
পরিমাণগত বিচারে তথা ভাবগত গতীরতায় খতুবর্ণনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ 
তুলনাহীন। 


কালিদীস, ওআর্ডসওআর্থ, শেলি, কীটস ও রবীন্দ্রনাথ 


প্রাচীন ভারতীয় এবং মুরোপীয় কবিদের থেকে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য 
সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কয়েকজন বিশেষ কবির সঙ্গে 
প্রকৃতিপ্রেমের বিচারে তার সাদৃশ্য এবং বিভিন্নতা আলোচনা! না করলে 
এপ্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই প্রাচীন 
ভারতীয় আদর্শের কবি। তপোবনজীবনের গাভীর্য ও সংযম, প্রেমের 
উচ্ছলতাহীন গভীরতা, মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির শান্ত সহযোগিত1 উভয়েরই 
কাব্যকে মহিমান্বিত করেছে। কালিদাসের কাব্যের প্রাকৃতিক পটভূমিও 
রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিশেষভাবে । তবু যুগধর্মের গ্রভাবে এবং কবি- 
ধর্মের স্বাতঙ্ত্র্যে তাদের কাব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়ে গেছে। কালিদাস 
শাস্তরসের কবি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আপাত শান্ত অনুভূতির মধ্যে একটু 
ব্যাকুলতার আভামন থেকে যায়। কালিদাসে কবিধর্মের প্রতীক হিমালয়ের 
শাস্ত গান্তীর্য আর রবীন্দ্রনাথের পদ্মার বিচিত্র গতিশীলতা । প্রকৃতি 
উপভোগের মধ্যে এই গতিশীল ব্যাকুলতাই রবীন্দ্রনাথের কোনে! উপলব্ধিকে 
চরম বলে স্বীকার করে নেয়নি । 


৩২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


যুরোগীয় সাহিতো প্রধানত মানবজীবনেরই জয়গান । সেখানে প্রকৃতির 
সঙ্গে মানবজীবনের সম্বন্ধ দ্বম্বের। এই দ্বন্দের মধা দিয়ে মানবজীবনের যেটুকু 
সাফলা, তারই মহিমায় তাদের সাহিত্য মুখর । টেম্পেস্ট ও শকুস্তলা নাটকের 
আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 

টেম্পেস্ট-নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে গ্রীতিষোগে 
প্রসারিত করিয়৷ বড়ো হুইয়া উঠে নাই-- বিশ্বকে খর্ব করিয়া, দমন করিয়া 
আপনি অধিপতি হুইতে চাহিয়াছে। বস্তত আধিপত্য লইয়া ঘন্ববিরোধ ও 
প্রয়াসই টেম্পেস্টের মূলভাব | সেখানে প্রস্পেরো স্বরাজ্যের অধিকার হইতে 
বিচাত হইয়া মন্ত্রবলে প্ররৃতিরাজ্যের উপর কঠোর আধিপত্য বিস্তার 
করিতেছেন । 

_-প্রাচীন সাহিতা, শকুস্তলা 

কিন্তু আমাদের জীবনে এবং সাহিত্যে এই বিকোধ এবং ছন্বের পরিচয় নেই। 
যেখানে প্রকৃতির কাছে আমাদের পদে পর্দে পরাজয় সেখানেও আমরা আত্মিক 
সম্বন্ধ স্বাপন করে সেই পরাজয়ের গ্লানিকে প্রীতির সম্পর্কে পরিণত করেছি। 

পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিম মানুষ যখন দাবাগ্রি ঝটিকা বন্যার সহিত 
কিছুতেই পারিয়া উঠিলনা: পর্বত যখন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জনী দিয়া 
পথরোধপূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাড়াইয়া রহিল, আকাশ যখন 
স্পর্শীতীত অবিচল মহিমায় আমোঘ ইচ্ছাবলে কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ 
করিতে লাগিল, তখন মানুষ তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়৷ বসিল 
নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মান্থষের সন্ধিস্থাপন হইত ন]। 
অজ্ঞাত শক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলি তখন্ই 
মানবাত্মঠ তাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল ।*** মানুষ যে 
কেবল অগ্যতা এইরূপ আত্মগ্রতারণা করে তাহা নহে। যেখানে আমর! 
কোনোরূপ অভিভূত নহি বরং আমরাই যেখানে সবল পক্ষ সেখানেও আত্মীয়তা 
স্থাপনের একট! চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। 


_ পঞ্চভূত, সৌন্দর্ধের সম্বন্ধ 
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এই উক্তিগুলি আমাদের জীবন এবং সাহিত্য সম্থদ্ধেই বিশেষভাবে সত্য। 
ওআর্ডনওআর্থ শেলি কীটস প্রস্তুতি প্ররূতিকবিদের কাব্যে প্ররুতির সঙ্গে 
যে অন্তরঙ্গতাঃ তার উৎসমূলে একট] প্রতিক্রিয়ার প্রভাব রয়েছে । কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় মন প্রকৃতির সম্ৃদয় সহযোগিতার সন্ধান পেয়েছিল 
স্বাভাবিক কারণেই । স্থৃতরাং পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে তার প্রকৃতিপ্রেমের তুলনা 
একটি মুলগত পার্থকা রয়ে গেছে। এই পার্থক্য সব্বেও তাঁদের উপভোগের 
রীতিতে এবং প্রকাশের ভঙ্গিতে যে সাদৃশ্ত আছে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করব। ওআর্ডসওয্রার্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বড়ো সাদৃশ্যের কথ 
উল্লেখ করেছি। প্রকৃতিকে ছুজন কবিই আমাদের সর্বাগীণ শিক্ষার পক্ষে 
অপরিহার্ধ মনে করতেন। ওআডওআর্থের পক্ষে অবশ্ঠ এই বিশ্বাস একটা 
নূতন অনুভূতি মাত্র; কবিকল্পনার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে জীবনের ক্ষেত্ত্রে তাকে 
বাস্তবতাদানের প্রয়াসে কবি উদবুদ্ধ হননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই 
বিশ্বাসের সংস্কার অতি স্বাভাবিক। এই বিশ্বাসকে কবিকল্পন1 থেকে বাস্তবের 
কঠিন ক্ষেত্রেও তিনি নামিয়ে এনেছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে ওআর্ডদওআর্থের 
সম্পর্কে আছে একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। শাস্তি এবং মঙ্গলের বিগ্রহ রূপে 
তিনি প্রকৃতিকে পুজা করেছিলেন। রবীন্দ্নাথও সহজাত সংস্কারের 
ফলেই প্রকৃতিকে তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। 
তবে তীর প্রকৃতি ওআর্ডসওআর্থের মতে! কেবল মঙ্গলদায়িনী ও শাস্তিরূপিণীই 
নন। প্রেম সৌন্দর্য মঙ্গল শাস্তি সব জড়িয়ে তার একটি বুহৎ রূপ আছে। 
' প্রকৃতির এই বৃহৎ রূপ কোনে! ইংরেজ কবির কাব্যে নেই, ওআর্ডস- 
ওআর্থেরও ছিলন]। 


৩ 


শেলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের একট সাদৃশ্য ছিল, সেট। হল তাদের 
অনুভূতির মধ্যে একট! চিরচঞ্চল ব্যাকুলতা। শেলির নাতিদীর্ঘ কবিজীবনে 
এই ব্যাকুলতাই সবচেয়ে বড়ো কথা । রবীন্দ্রনাথের কাবাজীবনে মাঝে মাঝে 
মনে হয়েছে কোনো একটা বিশেষ অম্ুভূতির পরিপূর্ণতার মধ্যে বুঝি কবি 
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এই ব্যাকুলতার সীমারেখা! টেনে দেবেন, কিন্তু তা কখনও হয়নি। কবিধর্ষের 
এই সাদৃশ্ঠ ছুই কবির উপভোগের রীতিতে সাদৃশ্ত এনে দিয়েছে । চঞ্চল নদী, 
ঝটিকা, মেঘ, উদ্ধার আকাশ, আর সমুদ্রের বিপুল বৈচিত্র্য শেলির খুব প্রিয় ছিল। 
সমুদ্র অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে তেমন করে টানেনি, কিন্ত মেঘ, ঝড়, চঞ্চল নদী ও 
উদার আকাশ তারও বড়ে প্রিয় ছিম্ঞ বিশেষ করে নদী ও আকাশের মধ্যে 
তিনি তাঁর কবিধর্মের সাদৃশ্ট পেয়েছিলেন। নদীর গতি আর উদার 
আকাশের মধ্ো যে চঞ্চল ব্যাকুলতা আর সীমাহীনতা আছে, শেলি ও রবীন্দ্রনাথ 
উভয়েই তার উপাসক। বস্্রকে অতিক্রম করে ভাবের সাহাযো প্রকৃতি- 
বর্ণনাও দুই কবিকে একস্ুত্রে বেধেছে । প্রকৃতির নিছক চিত্ররূপ একে তোলার 
প্রচেষ্টা শেলির কাবো নেই। রবীন্দ্রনাথেও প্রকৃতির ভাবরূপটাই প্রধান, তবু 
চিত্ররূপ অস্কনের অসামান্য সাফঙ্্যও তাঁর কাবাকে সমৃদ্ধ করেছে । এক্ষেত্রে 
কীটসের সঙ্গেও তার সাদৃশ্য আছে। কাঁটপের কাছে প্রকৃতি ছিল সৌন্দর্ধের 
বিগ্রহ । সৌন্দর্যরূপী গ্রূতি উপভোগের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পথে 
পথে ছড়ানো আছে। এক্ষেত্রে কীটস-স্থলভ 1709881070869 অনুভূতিও 
তাঁর কাব্যে পাওয়া যাবে । উদ্ধৃতির সাহায্যে এই বিভিন্ন কবিদের সঙ্গে 
রবীন্নাথের কল্পনার সাদৃশ্ঠের পরিচয় দেওয়া! যেতে পাবে। বর্তমান ক্ষেত্রে 
তা অপ্রয়োজনীয়। 


রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম 


কবিপ্রতিভার অবলম্বন হুল প্রকৃতি, মানবজীবন এবং ভগবদ্ভক্তি। 
ব্যাপক ভাবে দেখতে গেলে কাব্যের বিষয়বস্তু এই ত্রিধারার একটিকে অথবা 
একাধিক ধারার সমন্বপ্নকে আশ্রয় করে। ববীন্দ্রনাথের কাব্যে এই তিনটি 
ধারারই পরিচয় আছে। গভীর মিষ্টিক দৃষ্টি এই ত্রিধারারই মধ্যে স্থন্দর সমন্বয়ের 
স্বর এনে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে এই ত্রিধারার সমন্বয়ের কবি বলার চেয়ে 
প্রকৃতির কবি বলাই অধিকতর সংগত । প্ররুতিলীলা ও উপভোগের 
আনন্দ তার কাব্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। পরবতণ এক পরিচ্ছেদে 
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দেখাতে চেষ্টা করেছি কি করে প্রকৃতিকে উপতোগের ম্ধা দিয়ে কৰি 
মানবজীবনের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন, ভগবানের ম্পর্শও এসেছে তাঁর 
হৃদয়ে গুকুতির মধ্যস্থতায়। জীবনের কোনো! এক পর্বে নারীপ্রেম তাঁর কাব্যের 
মূল প্রেরণা হয়ে উঠতে চেয়েছিগ, কিন্তু প্রক্কৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে সে 
নারীপ্রেমের সৌরতকে মিশিয়ে দিয়ে তিনি প্রকৃতির মধ্যে নারীর প্রেমমাধুর্য 
উপভোগ করেছেন। মানবঙ্বীবন সম্বন্ধে কবির সচেতনত! কোনো! এক যুগে 
প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপ তীর চোখে প্রকট করে তুলেছিল । কিন্তু পরে মানবের 
বেদনার সঙ্গে প্রকৃতিকে দহানুভূতিতে তিনি বেঁধে দিগ্গেছেন। যে অমোঘ 
নিয়মের ফলে মানবের জীবনে বেদনাময় পরিণতি ঘনিয়ে আসে, তার থেকে 
প্রকৃতিরও মুক্তি নেই। ভগবদ্ভক্তিও একধুগে কবিচিত্রকে অধিকার 
করেছিল, সে ভক্তিও প্ররুতির স্পর্শলেশহীন নয়। কাব্যজীবনের পঞ্চমাস্কে 
কবি আবার প্রকৃতির স্বকীয় রহস্যের মহলে ফিরে এসেছেন। জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত কবির চোখে তার আবেদন ফুরিয়ে যায়নি) 

আয়তনের দিক থেকেও যেমন, গভীরতায়ও তেমনি প্রর্কতিই কবিজ্ীবনের 
শ্রেষ্ঠ প্রেরণা । প্রকৃতির সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার পরিচয় দিয়েছি। 
একটা কথ এখানে বল! বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হৃষ্টির মূল উত্স হলেন 
বিশ্বদেবতা, এটি কবিজীবনের একটি গভীর উপলব্ধি। প্ররুতি এবং মাচ্ুষ 
তারই প্রকাশ। কিন্তু বিশ্বদেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরজগতাঁ, তার সঙ্গে একাত্মতার 
গভীর অনুভূতি কবির জীবনে কখনও আপসেনি। তার ধত কাছেই 
তিনি গিয়ে থাকুন, নিজের অস্তিত্ব লোপ করে দেওয়ার মতো মনোভাব তার 
কখনও হয়নি। কিন্তু বিশ্বদেবতার প্রকাঁশস্বরূপ প্রকৃতির গভীরতায় তার 
এইরকম আত্মবিলে!পের পরিচয় আছে। ভগবদ্ভক্তি তার কাব্যের প্রেরণা, কিন্ত 
প্রকৃতি তার সত্তার অবিচ্ছেছ্চ অংশ। সমস্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপাপন। ধার 
চরণগ্রান্তে গিয়ে পৌছয়, প্রকৃতির সঙ্গে কবিও তারই চরণে অধ্যাত্মজীবনের 
নমস্কার পাঠিয়েছেন । প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় এই দুরত্বটুকু তার ছিল না। 
আপনার সমন্ত সত্তা দিয়ে কবি প্রকৃতির দেছে নৃতনতর বিকাশের বর্ণ একে 


৩৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


দিয়েছেন। প্রকৃতিকে বা? দিয়ে তার কবিজীবনের আর কোনো আশ্রয় 
নেই। তীর জীবনের মূলপ্রেরণা ও তার কবিসত্তার এই উপাদানটিকে 


আমর] তার জীবনের বিভিন্ন পর্বে নৃতন নূতন বিকাশের মধ্যে দেখবার 
প্রয়াপী হব। 


গ্রাকৃরবীন্দ্র বাংলাকাব্য 


রবীন্দ্রনাথের কাবাজীবনের ধারাঁবাহিকত। এবং ক্রমবিকাশ রসজ্ঞ পাঠকের 
নিকট বিল্ময়ের বস্ত। তার রচনাগুলি বিচ্ছিন্ন এবং পরম্পরের সঙ্গে 
যোগস্থত্রহীন নয়, তার কাব্য রচনার ধারা একটি স্সসংগত ক্রমবিকাশের পথে 
অগ্রসর হয়েছে। তার গ্রকুতিপ্রেমের মধ্যেও এই ধারাবাহিকতা এবং 
ক্রমপরিণতির পরিচয় আছে। জীবনের বিভিন্ন পর্বে তার কাব্যসাধনার থেকে 
আমর] তার ইঙ্গিতটুকু আবিষ্কার করবার প্রয়ান পাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
প্রকৃতির স্থান নির্ণয় করতে গেলে তার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যস্ত বাংলাকাবো 
গ্রকৃতিগ্রেমের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার। বাংলার প্রকৃতি- 
কাব্যের বিকাশের ধারার পটভূমিতে রবীন্ত্রকাব্যকে বিচার করলেই এই ক্ষেত্রে 
তার অস্ুস্থত নূতন পথ এবং তাঁর উদ্ভাবিত নৃতন বিকাশের সম্তাবনাগুলি 
আমার্দের পক্ষে বুঝতে সহজ হবে। 

বাংলাকাব্যের আদিযুগের রচনায় প্রকৃতির যে রূপ তা প্রায় সম্পূর্ণ 
রূপেই সংস্কৃতসাহিত্যের অন্ুকরণপ্রচেষ্টার ফল। প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবিদের 
আদর্শে অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেই প্রকৃতি গতানুগতিক হয়ে 
উঠেছিল । কতগুলি চিরাচরিত রীতি ও বহুব্যবহ্ৃত ভঙ্গিতে কাব্যে তার 
অবতারণ। কর! হুত। প্রকৃতিব্ণনা এবং প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্য রূপ- 
বর্ণনাও বিভিন্ন কবির ন্বকীয়তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের স্বাভাবিক 
দীপ্টি হারিয়ে ফেলেছিল। প্রথমযুগের বাংলাসাহিত্যও এ-ক্ষেত্ে কোনো 
গৌরব করতে পারে না। একেবারে স্থচন! থেকেই ধর্মকে সাহিত্যরচনার মূল 
প্রেরণ। ও উদ্দেশ্ত করে তোলাতে কাব্যে গ্রাকৃতিক উপাদানকে প্রাধান্ত 
দেবার স্থযোগও বাংলাসাহিত্যে খুব বেশি ছিল না। রূপকাত্মক প্ররৃতিচিত্রই 
সে-যুগের অনেক কবির গ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন। 
মঙ্গলকাব্যগুলিতে 'বারমাসিয়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গতানুগতিক উপায়ে 
গ্রকৃতিবর্ণনার অবতারণা করা হত। বৈষ্ণবকবিতায় অবশ্ত প্রকৃতি দৃশ্য 
সন্গিবেশের স্থযোগ এবং অবকাশ অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল, কিন্তু সেখানেও 


৬৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


সেগুলি উপস্থিত হত নায়ক অথব! নায্িকার সুখদুঃখের নিয়ামক রূপে । 
তাদ্দের বিরহ- ও মিলন-রজনীতে সহাম্তৃতিপূর্ণ বা নির্বিকার দৃষ্টি দান করেই 
তার কাজ শেষ হত। প্ররুতির সঙ্গে মানবমনের যে গভীর সম্পর্কের কথা 
রামায়ণ-শকুস্তলা-উত্তররামচরিতে স্থান পেয়েছে তার পরিচয় বাংলানাহিত্যের 
সে-যুগে ক্ষীণ । অনেক সময় নায়কনায়িকাকে আরণ্য প্রকৃতির মধ্যে স্থাপন করে 
প্রাচীন কাব্যগুলির অন্থকরণে প্রকৃতিকে মানুষের সহচরী করে তোলবার প্রয়াস 
আছে। কিন্তু কবির অনুভূতিতে সে প্রয়াসের সত্যতা নেই বলে তা ব্যর্থ 
হয়েছে । বৈষ্ণণবকবিরা রাধারুষ্ের রূপক প্রেমকাহিনী বর্ণনার জন্য একট। 
প্রাকৃতিক পরিবেশ স্থি করে নিয়েছিলেন । যমুনাতীর-কদন্বমূল এবং বর্ষা-বসস্তের 
পটভূমিতে ছুটি কিশোর নায়কনায়িকার বিচিত্র প্রেমলীলা বর্ণনায় তাই 
অনেকখানি সরসতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বহুব্যবহারে এই 
পটভূমির সজীবতাও অল্পদিনের মধ্যে মান হয়ে এল। উনবিংশ শতকের 
প্রথমার্ধে অনেক কবি আধ্যাত্মিক প্রেমের পরিবর্তে পাখিব প্রেমকে উপজীব্য 
করে গীত রচনা করেছিলেন। তাদেরও কাব্যে বৈষ্ণবকবিতার প্রারুতিক 
পটভূমি প্রায় মুদ্রাদোষের মতো হয়ে দীড়িয়েছে। বূপবর্ণনার প্রাকৃতিক 
উপাদানগুলিকেও বাংলার প্রাচীন কবির! প্রকৃতিদৃশ্ত থেকে আবিষ্কার করেননি, 
পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য থেকে ধার করেছেন মাত্র। এক কথায় বলা চলে, 
প্রাগাধুনিক বাংলাকাব্যে, প্রকৃতি প্রধানত পটভূমিরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে 
আর বাংলার কবিদের স্বাভাবিক দৃষ্টি পূর্ববর্তী কবিদের স্থষ্ট প্রকৃতিচিত্রের 
অন্থকরণপ্রম়্ামে আচ্ছন্ন হয়েছিল । ইংরেজ-রাজত্বের ফলে নৃতন ভাবধারার 
সঙ্গে পরিচয় এবং খানিকটা নিজেরই গতানুগতিক রীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার 
জন্য কবি ঈশ্বর গুপ্ডের রচনায় বাংলাকাব্যে একট নুতনত্তের স্থচন। দেখ। দিল । 


গ্রকৃতিকে বিষয়বস্ত করে যে কাব্যরচন করা ষায় সে-কথা হয়তো ইংরেজ 
কবিদের দৃষ্টাস্তেই বাংলাসাহিত্যে প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের 
কাব্যেই তার প্রথম পরিচয়। এ নৃতনত্বটি অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাকাব্যে 
হুদুরপ্রসারী সফলতা লাভ করেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যরচনার আরএকটি 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৩৯ 


বিশেষত্ব হল তাঁর সংস্কারহীন দৃষ্টি। নিজের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে 
তিনি চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। সাদা চোখে দেখা প্রকৃতির নিছক রূপটি 
তাই মাঝে মাঝে তার কাব্য প্রয়াসে ধরা পড়েছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যত বড়ো 
পথপ্রদর্শক ছিলেন তত বড়ো! কবি ছিলেন না। তার কাব্যে যে-সব নৃতনত্বের 
ইঙ্গিত ছিল, অপরিণত কবিপ্রতিভার জন্য সেগুলি সফল হয়ে উঠতে 
পারেনি, অনুভূতির স্বল্পতা তাদের কবিত্বপূর্ণ প্রকাশে বাধা স্থষ্টি করেছে। 
ঈশ্বর গুপ্তের পর বাংলাকাব্যে আবিভূর্ত হয়েছিল মধুস্থঘনের বহুমুখী প্রতিভা। 
বাংলাকাব্যের বহু ক্ষেত্রে তার প্রতিভার পরিচয় চিরকালের জন্য সঞ্চিত হয়ে 
আছে, কিন্তু কাব্যে প্রকৃতিচিন্ত্র অবতারণার ক্ষেত্র তার প্রতিভার সে সফল স্পর্শ 
পায়নি। যদিও মধুস্থদন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
তবুও তাঁর মানপিক বিচরণের ক্ষেত্র ছিল পৌরাণিক যুগের ভারতবর্ষ, হোমার- 
ভারজিলের যুগের গ্রীন-রোম এবং মিলটনের যুগের ইংলও। প্ররুতি বর্ণনায় 
তথা কাব্যে প্রকৃতির ব্যবহারে কৰি প্রাচীন রীতিরই অঙ্থগামী। প্রারুতিক 
বস্তকে অবলম্বন করে লেখা কতগুলি কবিতা চতুর্দশপদী-কবিতাবলীতে স্থান 
পেয়েছে, কিন্তু সংস্কারহীন দৃষ্টির পরিচয় তাদ্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। 
ব্রজাঙ্গনাকাব্যে মধুস্থদন ষে টবষ্জব আদর্শের পদ্ধরচনা করেছেন তার মধ্যে 
একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যাঁয়। তার স্থষ্ট রাধিকা সখীহীনা, 
প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তার সখীস্থান অধিকার করেছে, তাদ্দের উদ্দেশ্য করেই 
তিনি প্রেমোচ্ছাস, আক্ষেপ, বিরহানুভূতি ইত্যার্দি ব্যক্ত করেছেন। 
মেঘনাদবধে সীতা ও সরমার কথোপনের মধ্যেও আরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে সীতার 
সথীত্বের আভাস আছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃতিতে অনুভূতির আরোপ 
আলংকারিক রীতিতেই পরিসমাধ্ধ, কালিদাসের শকুস্তলা প্রভৃতি কাব্যে 
মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের মতো! গভীরতা এ-কাব্যগুলিতে 
নেই। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সন্বন্ধ স্থাপনে তার নাম্িকারা কালিদাসের বনু 
পশ্চাতে পড়ে আছেন। প্রকৃতির রত্ররূপ বর্ণনায় প্রাচীন বাংলার কবিদের 
বিফলতা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মধুস্থদন কিঞ্চিৎ সফলতার 
গৌরব করতে পারেন । গভীর শব্ধ সমাবেশ এবং ছন্দের বৈশিষ্ট্যের জন্য মাঝে 
মাঝে প্রর্কৃতির ভীষণ রূপটি মধুস্দনের কাব্যে ধরা পড়েছে! তবে প্রকৃতির 


৪০ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


রুদ্রবূপ বর্ণনার সুযোগ মধুস্থদন অবহেলা! করেছেন, এরূপ প্রমাণেরও অভাব 
নেই। মধুস্থদনের পর হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনার স্থান 
গ্রচুব, এমন কি প্রকৃতি বর্ণনায় তার কাব্য ভারাক্রান্ত একথা বললেও বোধহয় 
অতুক্তি করা হয় না। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সুযোগও তিনি অবহেল। 
করেননি । কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তবর প্রাচীনত্বের জন্য এবং চিরাচরিত 
সংস্কারের প্রভাবে তার কাবোর প্ররূতি ম্বাভাবিকতায় সজীব হয়ে উঠতে 
পারেনি। ইংরেজ কবি ও কাব্যের অনুকরণে তিনি যেখানে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির 
অবতারণা করবার প্রপ্নাস পেয়েছেন সেখানেও তার সংস্কারাচ্ছম দৃষ্টি 
প্রকূতিকাব্য সৃষ্টির পক্ষে অন্তরাম হয়ে দাড়িয়েছে । বাংলা গীতিকবিতায্ 
হেমচন্দ্র একটি নৃতন আভাস জাগিয়ে তুলেছিলেন। ইংরেজ কবিদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে হেমচন্দ্র একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রক্কৃতি- 
দৃশ্যকে আপনার মনের ভাবের সংস্পর্শে সঙ্জীব করে তুলতে পারলে 
আধুনিক পাশ্চান্ত্য গীতিকবিতার স্থরটিও তার কাব্যে ধ্বনিত হয়ে উঠবে । 
কবি ঈশ্বর গুপ চেষ্টা করেছিলেন চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে তাকাতে, আর 
হেমচন্দ্রের গ্রটেষ্ট৷ ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের দিকে তাকিয়ে আপনার 
মনের ভাবকে উজ্জীবিত করে তোলা । এ গ্রচেষ্ট! বাংলাসাহিত্যে নূতন সন্দেহ 
নেই। কিন্তু অনুভূতির যথেষ্ট গভীরতা ন! থাকায় অনেক সময় প্রকৃতির সঙ্গে 
নিজের ভাব মিশাতে গিয়ে কবি শুধু ব্যর্থতা নিয়ে ফিরেছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য 
থেকে আপনার অস্তর্লোকে অভিনার তাঁর প্রায়ই বিফল হয়েছে । বাইরে থেকে 
প্রাকৃতিক দৃশ্টের সঙ্গে তার মনের ভাব জুড়ে দ্রিয়েছেন মাব্র, অন্তরে অন্তরে 
মিলন হয়নি। কবির সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিই হয়তো এর কারণ। নশ্বর গুপ 
পরিণত কবিপ্রতিভার অভাবে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী হয়েও সে-দৃষিকে 
কাব্যরসে অভিষিক্ত করে তুলতে পারেননি । হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভাতে সন্দেহ 
করবার অবকাশ নেই, একট1 বিশেষ মনোভাব নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাতে 
হয় এ-ধার্ণাও তাঁর ছিল, কিন্তু যে দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন 
তার মধ্যে সরসতা ছিল কম। সংস্কারময় ' দৃষ্টির অন্বচ্ছতা গ্ররুতি আর তার 
অন্তর্লোকের মধ্যে ব্যবধান স্থ্টি করেছে। কিন্তু হেম্চন্দ্রের ব্যর্থতাকে মেনে 
নিলেও তার প্রতিভার শ্বীক্লুতি কিছুমাত্র ক্ষু্ হুয়না। হেমচন্দ্রের গ্রতিভ1 নবীনচন্দ্র 
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ও বিহারীলালের কাব্যসাধনার মধ্য দিয়ে ক্রমপরিণতির পথে রবীন্দ্রনাথে এসে 
সাফল্যের গৌরবে সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। নবীনচন্তরও প্রধানত মহাকাব্যজাতীয় 
রচনায় আপনার প্রতিভার প্রকাশের পথ খজেছিলেন, কিন্তু হেমচন্ত্র অপেক্ষা তার 
দৃষ্টিতে সরসতা। বেশি ছিল, তাই হেমচন্ত্র অপেক্ষা এক্ষেত্রে তার সফলতাও 
বেশি । প্রাচীন আলংকারিক রীতিতেও যখন নবীনচন্দ্র প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, তখনও এই সরস দৃষ্টি তাঁর কাবাকে অনেক পরিমাণে 
তস্কারমুক্ত করে তুলেছে । তার প্ররুতিবর্ণনার মধ্যে মাঝে মাঝে কবির 
নির্বাচনরুচির পরিচয় পাওয়1 যায়। এই রুচির অভিব্যক্তিতে কবির নিরাবরণ 
চিত্তট পাঠকের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে বলে নবীনচন্দ্রের প্রক্কৃতি- 
বর্ণনায় আত্মলীনদৃষ্টির কিছুটা আভাস এসে গেছে। সে আভাসের স্পষ্টতা 
বিহারীলালের কাব্যে। 


৩ 


বিহারীলালের কাব্যসাধনায় বাংল৷ কাব্যের ষুগাস্তকারী পরিবর্তন সাধিত 
হয়নি, কিন্তু একটি আগতপ্রায় নবযুগের আভাস স্পষ্ট হরে ধ্বনিত হয়ে 
উঠছিল। বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথ “ভোরের পাখি বলেছেন* 7; বাংলা- 
সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় প্রতিভার আলো! বিচ্ছবরিত হবার পুর্বে বিহারী- 
লাল গান ধরেছিলেন। সে গান রবীন্দ্রনাথের আগমনের স্পষ্ট ইঙ্গিতে পূর্ণ। 
তাই বিহারীলাল “ভোরের পাখি*। কাব্যে প্রকৃতির ব্যবহারেও তার এই নাম 
সার্থক । প্ররৃতিবর্ণনায় সরসত। এবং সংস্কারহীন দৃষ্টি বিহারীলালের কাবোর 
প্রধান বিশেষত্ব । কবি প্রাচীন যুগের কবিদের স্থষ্ট প্রকৃতির রাজ্যে বিহার 
করেননি এমন নয়, কিন্তু সে প্রকৃতিকে একটা বিন্ময় এবং অর্ধপরিচয়ের রহস্যের 
সঙ্গে যুক্ত করে তাকে রোমানটিক সরসতা দান করেছেন। পূর্ববর্তী কবিদের 
মত প্রাচীন যুগের অন্ধ অনুকরণ করেননি । রবীন্দ্রনাথও এবিষয়ে বিহারী- 
লালের সমধর্মী। এক্ষেত্রে দুজন কবিরই. ইংরেজ কবি কীটসের সঙ্গে সাদৃশ্ঠ 
আছে। কীটসও প্রাচীন যুগের গ্রীসের মধ্যে রোমানটিক আনন্দের উৎস 


১ আধুনিক সাহিত্য, বিহ্ারীলাল। 
৬ 
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আবিষ্কার করেছিলেন। তার কাব্যের এই বিশেষত্বটিকে ইংরেজ সমালোচকগণ 
7811677150) আখ্যা দিয়েছেন । প্রাচীন কালের সৃষ্টিতে রোমানটিক আনন্দ 
খুঁজে পাওয়ার কথা ছেড়ে দিলেও প্রকৃতির প্রতি বিহারীলালের দৃষ্টি সাধারণ- 
ভাবে" বোমানটিক ভঙ্গির পরিচয় দেয় | সমাধানহীন রহস্যের মধ্যে জানা 
অজানার মিশ্রণে যে আনন্দের উৎপত্তি রোমানটিক কবির প্রধান উপজীব্য, 
বিহারীলালের কাবো তার অভাব নেই | রোমানটিক বিষাদের স্থরটিও 
তার রচনায় তুল করবার উপায় নেই। প্রকৃতির প্রতি এই নৃতন দৃষ্টির 
পরিচয়ে বিহারীলালের নিকট রবীন্দ্রনাথের খণ প্রচুর, পরে যথাস্থানে 
আমরা তার আলোচনা করব। রোমানটিক অনুভূতিতেই বিহারীলালের 
কাব্যজীবনের সাধনা সমাপ্ত হয়ে যায়নি। তাঁর অস্পষ্ট রোমানটিক 
অন্্ভূতিকে তিনি মিষ্টিক অনুভূতিতে পরিণত করেছেন। প্রকৃতির 
যে ইঙ্গিতগুলি তাঁকে রহম্যময় বিস্ময়ের আনন্দ যোগাত সেগুলির 
পশ্চাতে তিনি এক অসীম সত্তার সন্ধান পেয়েছেন। জানা-অজানার সব 
রহস্য সেই অসীমের রহস্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গভীরতর সার্থকতায় মুক্তি 
পেয়েছে । এই অসীম সত্তাকে কবি সারদা নামে অভিহিত করেছেন। 
কিন্ত পাশ্চাত্য “কবি ওআর্ডসওআর্থের উপলব্ধ প্রকৃতির কেন্দ্রস্থলের রহস্যময় 
সত্তার মতো! বিহারীলালের সারদা কেবল কল্যাণ ও শাস্তিম়ীই নন) ইনি 
সৌন্দ্ধূপে আমাদের" মুগ্ধ করেন, প্রেমরূপে পবিত্র করেন, মঙ্গলরূপে 
বিধৃত করেন এবং জ্ঞানরপে আমাদের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে তোলেন। 
ভারতীয় দৃষ্টিভ্জির অধিকারবলে সৌন্দর্য আনন্দ ও জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির 
রুহশ্যটিকে কবি সংযুক্ত করে দিতে পেরেছেন। 

প্রকৃতির সঙ্গে অস্তরজতায় বিহারীলালের আরএকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ 
করব। এক্ষেত্রে ইংরেজ কবি কীটসের সঙ্গেই তার সাদৃশ্য দেখ! যায়। 
শুধু রূপরসগন্ধ নয়, বিশেষ করে ম্প্শঞ্জনিত আনন্দের আবেগ নিজে 
প্রকৃতি অনেক সময় তার কাছে উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের 
কাব্যে স্পষ্ট আকারে এই বৈশিষ্টযটুকু লক্ষ্য কর] যায়, পরিণত কাব্যজীবনেও 
বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত নেই তা নয়। তবে অতি সহজেই রবীন্দ্রনাথ এই 
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আবেগময় আনন্দকে গভীর রসান্ুভৃতির আনন্দে রুপান্তরিত করতে 
পেরেছেন, এই রসান্গৃতূতি আবেগময়তার পরিধিকে অনায়াসেই অতিক্রম 
করে গিয়েছে। 


রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচন। 


সন্ধ্যাসংগীতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রকৃত সুচনা, তার আগেকার 
€েৈশোর রচনাগুলিকে কবি স্ব্নং কাব্যগ্রস্থাবলী থেকে বাদ দিতে চেয়েছেন। 
কিন্ত এঁতিহানসিকের নিকট প্রকৃত ক্চনার আগেও স্থচনা আছে, রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় “দন্ধ্যেবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো” ।১ 
সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী যুগে রচিত অধুনাঅপ্রচলিত কাব্যগুলি আলোচনা 
করলে আমর কবির শৈশবের কাব্যপ্রচেষ্টার মধ্যে অন্য কবির প্রভাব এবং 
তাঁর স্বকীয় স্ুরটির ক্রমবিকাশের পরিচয় পাব। খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন 
রচনাগুলি ছেড়ে দিলে কবির প্রথম যুগের কাব্যরচনার নিদর্শন হচ্ছে বনফুল, 
কৰিকাহিনী, ভগ্রহ্থদয়। রুদ্রচণ্ড, কালমুগয়া, মায়ার খেলা, শৈশবলংগীত, 
ভাচসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও বাল্ীকিপ্রতিভা। এর মধ্যে ভাচসিংহের 
পদাবলী এবং পরিবত্তিত আকারে বাল্সীকিগ্রতিভা কবির রচনাসংগ্রহের 
মধ্যে স্থান পেয়েছে । রুদ্রচণ্ড কাব্যাকারে লিখিত নাটিকা, কালমৃগয্না ও 
মায়ার খেল বাল্সীকি প্রতিভার প্রায় সমধর্মী গীতিনাট্য । আর ভগ্নহদয়ের আকার 
যদ্দিও নাটকের মতো কবি এগগ্রন্থকে গীতিকবিতাই বলেছেন। «এই 
কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক না মনে করেন। নাটক ফুলের গাছ । তাহাতে 
ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমনকি কাটাটি পর্স্ত 
থাকা চাই । বর্তমান কাব্টি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র 
সংগ্রহ করা হইয়াছে ॥ 

বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্রন্বদয় এবং শৈশবসংগীত এই করমট কাব্য পাঠ 
করলে প্ররুতির প্রতি কবির শৈশবদৃষ্টির যে বিশ্ত্বগুলি চোখে পড়ে তার 


১ যোগাযোগ, পৃষ্ঠা ১। 
২ ভগ্হ্দয়, ভূমিক1। 


৪৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


মধ্যে প্রধান হল প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবধানের ফলে তাঁর শিশুমনের প্রতিক্রিয়।। 
অত্যন্ত শিশুবয়ম থেকে প্রকৃতি তাকে যে মায়াময় ইঙ্গিত দিয়ে ষেত, বদ্ধ 
ঘরে বসে নিকুপায় শিশুমনে শুধু তারই অনুরণন চলত । বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে 
অবাধ মিলনের হুষোগ প্রথম ঘটল পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ধাত্রার পুর্বে 
অল্প “কয়েকদিন বোঁলপুর-প্রবাসে। জীবনস্মতিতে উল্লেখ আছে, 'তৃণহীন 
ক্করশয্যায় বসিয়া বৌদ্রের উত্তাপে পৃথ্বীরাজের পরাজয় বলিয়া একট! 
বাঁররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে 
বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই'।ঃ গৃহের বন্ধন থেকে সপ্ত- 
মুক্ত শিশুমনে বীরভূমের খোয়াইয়ের উপত্যকা -অধিত্যকা-সংকুল রুক্ষ গেরুয়া 
গ্রাস্তর কি প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছিল, এই কাব্যটিতে হয়তে৷ তার সন্ধান 
পাওয়া ষেত। কাব্যটি বিনাশপ্রাপ্ত হওয়াতে সে সমভাবনা লুপ্ত হয়েছে। 
পরবর্তা কাব্য বনফুল হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের অব্যহিত পরেই লেখা । 
তার স্থচনাতেই হিমালয়বর্ণনার প্রয়াস দেখে আমাদের অনুমানের সত্যতা 
প্রমাণিত হয়। 

নিশার আধার রাশি করিয়া নির1স 

রজতম্থষমাময়, প্রদীপ্ত তৃষারচয় 

হিমান্দ্রিশিখরদেশে পাইছে প্রকাশ 

অসংখা শিখরমাল1 বিশাল মহান্‌) 

ঝঝবে নিঝ'র ছুটে, শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ উঠে 

দিগন্ত-সীমায় যেন গিয়া অবসান। 

_-বনফুল, দীপনির্বাণ 
সগ্য গৃহকা'রার বন্ধনমুক্তির আনন্দে উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রথম স্পর্শস্থখের 
বিহ্বলতায় তার এই কাবাগুলিতে প্রার্কৃতিক পরিবেশের সমারোহ 
এবং প্রকৃতিবর্ণনার আতিশষা প্রকাশ পেয়েছে । প্ররুতপক্ষে মানুষের মনে 
গ্রকৃতির সাহচর্ধ আর মানুষের প্রেমের প্রভাব ও ছন্দই বনফুল কবিকাহিনী 
১ জীবনস্মৃতি, হিমালয়যান্রা]। 


২ অনেকে মনে করেন পরবর্তী রুদ্রচণ্ড এই কাব্যের পরিবতিত রাপ। রবীন্ত্রজীবনী, প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ৯ । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৪৫ 


ও ভয়হদয়ের যূলকথা। কিন্ত কবি তখনও আপনার প্রকাঁশভঙ্গির ন্বকীয়তা 
খুঁজে পাননি । তাই যেমন মানুষের মনে প্রীক্ৃতিক পরিবেশের গ্রতিক্রিয়টি 
উপাখ্যান ও নাটকের আকারে অন্তের জবানিতে প্রকাশ করছেন, তেমনি তাঁর 
অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, তার ভাষা, ভঙ্গি, ও প্রাকৃতিক উপাদানের 
সংস্থানেও অন্যের জবানির ছাপ রয়ে গিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের 
অব্যবহিত পূর্বে কয়েক্টটি শক্তিশালী প্রতিভার সংস্পর্শে বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন 
শাখায় দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের স্থচনা হয়েছিল। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি ভজিতেও 
এই পরিবর্তনের প্রেরণা যে বূপ নিয়েছিল, আমবর। সংক্ষেপে তার পরিচয় দিতে 
চেষ্টা করেছি । বিশেষ দিকের এই পরিবর্তনটি সকল কবির রচনায় সমানভাবে 
আন্মপ্রকাশ করেনি । কিন্তু এই যুগের খ্যাত এবং অখ্যাত প্রান সকল কবির 
কাব্যেই প্রাকৃতিক পরিবেশ অস্কনে কয়েকটি রীতি দাড়িয়ে গিয়েছিল। 
পর্বতদৃশ্ট বর্ণনা, সমুদ্রের চিত্র অঙ্কন, শ্রশান অথবা পাতালের বর্ণনা, 
আরণ্যপ্রকৃতির সংস্থান ইত্যার্দি কাব্যের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে 
দাড়িয়েছিল। মধুন্দন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বিহারীলাল প্রভৃতি সকল কবির 
কাবা থেকেই এ-উক্তির অজন্র প্রমাণ সংগ্রহ করা যেতে পারে । অবণ্য পরত 
শ্বশান ইত্যাদির বর্ণনা যেকি করে এ-রকম প্রাধান্য লাভ করেছিল বল কঠিন, 
তবে অপেক্ষাকৃত কম খ্যাত কবিদের কাব্যেও এরূপ বর্ণনার অভাব নেই। 
রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের 
উল্লেখ করতে পাবি। বাংলাসাহিত্যের অগ্তান্ত লেখকর্দের উপর এই কাব্যগ্রন্থের 
প্রভাবের গুরুত্ব না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের শিশুমনে যে এর গভীর প্রভাব 
মুদ্রিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, “বড়দাদা 
লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন আর তাহার ঘনঘন উচ্চছাশ্যে বারান্দা 
কাপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজন্র ঝবিয়! 
পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্রপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র 
বাড়িমম্ ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকান! নাই" 1৯ স্বপ্নপ্রয্াণ রচনার আবহাওয়ার 
মধ্যে ছিলেন বলেই তাঁর £&শশবের রচনায় এ-কাব্যের প্রভাব কিছু আছে। 
তখনকার দিনে হেমচন্দ্র এবংনবীনচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের ছুই দিক্পালের মতো 
১ জীবনশ্মতি, বাড়ির আবহাওয়]। 


৪৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


বিরাজ করছিলেন। জ্ঞাতেবা অজ্ঞাতে তাদের প্রভাবে গ্রভাবান্বিত হওয়া 
বিচি নয়। রবীন্দ্রনাথের উপর হেমচন্দ্রের প্রভাবের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে 
হিন্ুমেলার উপহ!র” নামক একটি কবিতায়। ১২৮১ সালের হিন্দুমেলায় বালক 
রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রের ভারতসংগীতএর অঙ্থুকরণে এই কবিতাটি লিখেছিলেন । 
নবীনচন্দ্রের প্রভাবের এত স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও মাঝে মাঝে দুই কৰির 
সাদৃস্ঠ আবিষ্কারকরা কঠিন নয়। প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনে এই কবিদের বিশেধত্বগুলি 
রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে আকর্ষণ করেছিল এবং এই শৈশব রচনাগুলিতে সে 
আকর্ষণের স্বীকৃতি রয়ে গিয়েছে । 

কিন্ত পরবর্তী জীবনে ধার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাঁব্যে চিহ্নিত হয়েছে 
তিনি কবি বিহারীলাল। বিহারীলালের সম্বন্ধে কবি লিখেছেন, এই সময় 
বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল-সংগীত আর্ধদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ 
করিয়াছিল ।*** কবির সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল।.' তাহার 
মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল । যখনই তাহার কাছে গিয়াছি সেই 
আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি।...বিহারীবাবুর মতে] কাব্য লিখিব, আমার 
মনের আকাঙ্ষাটা তখন ওই পর্যস্ত দৌড়িত? |» অন্যত্র আছে, 'এই কাগজেই 
(অবোধ বন্ধু) বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। 
তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ 
করিয়াছিল। তাহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির স্থরে আমার মনের মধ্যে 
মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত+। 


২ 


স্পষ্টই বোঝা গেল বিহারীলালের কাব্যই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ছিল। 
কিন্তু সে-যুগের অন্ান্ত কবির অন্থরণনও তীর কাব্যে এসেছে । সেটা স্পষ্ট 
প্রভাব না! হলেও সে-যুগের সাহিত্যিক আবহাওয়ায় সেট! রবীন্দ্রনাথের মনে 
সঞ্চারিত হয়েছিল এ কথা মেনে নিতে দোষ নেই। প্ররুতির সঙ্গে কবিচিত্তের 
আদানপ্রদানের যে নূতন ভঙ্গিটি ইংরেজিসাহিত্যের সান্নিধো আমাদের 


১ জীবনম্থতি, সাহিত্যের সঙ্গী । 
২ জীবনস্মতি, ঘরের পড়া 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৪৭ 


কাবে প্রবেশ করেছিল, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বিহারীলালের কাব্যে তার 
পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচনার অনেকগুলি যদিও আখ্যানকাব্য 
তবুও তার মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং বর্ণনার নৃতন ভঙ্গিটি 
মাঝে মাঝে ম্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যগুলি স্বতশ্ত্রভাবে আলোচনার 
সময় আমর! তার বিচার করব। 
এখানে এই তিনঞ্জন পূর্ববর্তী কবির সঙ্গে তার সাদৃশ্টের সংক্ষিগ্ 
পরিচয় দেওয়! দরকার। পূর্বেই উল্লেখ করেছি হেমচন্দ্র প্রকৃতির 
দিকে তাকিয়ে অন্তরের নিভৃত প্রদেশের চিন্তাধারাগুলিকে উজ্জীবিত করে 
তোলবার প্রয়াস কঝেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে মানব 
মনের একটি যোগস্থত্র আছে। 
হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন 
বাধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি, 
নতুবা যামিনী দিন প্রডেদ এমন 
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী? 
_যমুনাতটে, কবিতাবলী 
মানবের চিন্তার সঙ্গে প্রকৃতির এই স্দ্ধের চেতনাকে যদিও তিনি সর্বনর 
কবিত্তের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেননি তবুও এই সম্বদ্ধের সত্যতা তাঁর কাছে 
ধর! পড়েছিল । প্রকৃতির স্পর্শের মধ্যে তাই ব্যথিতমনের সাস্বনাও তিনি খুঁজে 
পেয়েছেন। 
কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পবাণ 
জীবনপিপ্রে কাদে যমের তাড়নে, 
ষখন পাগল মন ত্যজে এ শ্াশান 
ধায় শৃন্তে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে, 
তখন বিজন বন শান্ত বিভাবরী, 
শান্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে, 
প্রশস্ত নদীর তট পর্বত উপরি 
কার না তাপিত প্রাণ জুড়ায় বাতাসে । 
-বমুনাতটে, কবিতাবলী 


৪৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথের শৈশবরচন1 কবিকাহিনীতে অস্রূপ ভাব এবং প্রায় সদৃশ 
প্রকাশভঙ্গি সংক্রামিত হয়েছে । 


কে আছে এমন ধার এহেন নিশীথে, 

পুরাণে স্থখের স্বতি উঠেনি উথলি। 

কে আছে এমন যাঁর জীবনের পথে 

এমন একটি স্থখ যায়নি হারায়ে, 

যে হারা-স্থখের তরে দিবানিশি তার, 

হৃদয়ের এক দিকৃ শূন্য হয়ে আছে। 

এমন নীরবশ্রাত্রে সেকি গো কখনো 

ফেলে নাই মর্ষভেদী একটি নিশ্বাস? 
--কবিকাহিনী, তৃতীস্ব সর্গ 


ভাব ও ভঙ্গির এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদৃশ্য আবিষ্কার করা কঠিন হবে না। 
তবে আমাদের বক্তবা স্প্ই করতে তার আর দরকার নেই। প্ররুতিকাবে 
হেমচন্দ্রের এই বিশেষত্বটি নবীনচন্দ্রের কাঁব্যেও ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ 
করতে গিয়ে তিনিও তাঁর মতই ব্যক্তিগত স্থখছুঃধ, তথা সমাজরাষ্ট্র ইত্যাদির 
সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিচিন্ত্র চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছেন । এক্ষেত্রে 
তার সফলতাও হেমচন্দ্রের চেয়ে বেশি নয়। তাই এ-বিষয়ে নৃতন করে তার 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য আবিষ্ারের প্রয়োজন নেই । কিন্তু এক বিষয়ে তার 
সঙ্গে বিহারীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। সেটা হল প্রকতি- 
বর্ণনায় দৃশ্ঠসংস্থানের সজীবতা৷। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার এই গুণটির আমরা 
বিশদ পরিচয় দেব একটু পরেই । বিহারীলাল এবং নবীনচন্দ্রেরও প্রত্যক্ষ 
অথব। পরোক্ষ প্রভাব এক্ষেত্রে ম্মরণযোগ্য । কিন্তু ববিষয়ে নবীনচন্দ্রের প্রভাবের 
কোনো গুরুত্বই নেই, কারণ নবীনচন্দ্রের বহুবিখ্যাত রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের 
শৈশবরচনাগুলির পরে | অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের সাদৃশ্ঠটি আকন্মিক অথবা 
রবীন্দ্রনাথই নবীনচন্দ্রের আদর্শ। বিহারীলালের প্রভাবকে কবি জ্ঞাতসারে 
এবং স্বেচ্ছায় তার কবিতায় মেনে নিয়েছিলেন। প্রকৃতিবর্ণনার সরসতায় 
এবং প্রকৃতির প্রতি রোমান্টিক ও মিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ ব্ছুপরিমাণে 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৪৯ 


বিহারীলালের প্রভাব বহন করছেন। সে প্রভাব শুধু শৈশবরচনার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয়। যথাস্থানে আমরা তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। প্ররুতির 
সঙ্গে অস্তরঙগতার মধ্যে একট] রোমানটিক বিষাদের স্থর রবীন্দ্রনাথের শৈশব- 
রচনাগুলিতেও ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল । এক্ষেত্রে বিহারীলালের প্রত্যক্ষ 
প্রভাব স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই । 
কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খজে, 
কি থা গিয়েছি যেন ভূলে, 
বিস্মৃত) স্বপনবেশে পরানের কাছে এলে 
আধস্থতি জাগাইয়। তুলে। 
_-শৈশবসংগীত, অতীত ও ভবিষ্যৎ 
অতি শৈশবে প্রকৃতির মধ্যে যে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন তার স্থ্বতি 
আজকের উপভোগের অতৃষ্থিতে কি যেন বেদনা জাগিয়ে তুলেছে । বিহারী 
লালের কাব্যের এস্বরটি রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা যুগিয়েছিল মনে করা! 
অস্বাভাবিক হবে না। বিহারীলালের শরৎকাল কাব্যে আছে, 
চাহিতে আকাশ পানে 
কি যেন বাজিছে প্রাণে, 
কাদিয়৷ উঠিছে ষেন তার! সমুদয় । 
--শরৎকাল, সন্ধ্যাসংগীত 


৩ 


শৈশবরচনাগুঠির মধো মুক্ত প্রকৃতির স্পর্শবঞ্চিত বালক রবীন্ত্রনাথের মনের 
প্রতিক্রিয়া গ্রকাশিত হয়েছে একথা আগেই বলেছি। তার জন্যই বোধহয় 
এই কাব্যগুলির মধ্যে প্রর্তির এতো প্রাধান্ত । বনফুল কাব্যে আজন্ম প্রকৃতির 
অস্কে পালিতা নায়িক সংসারের মধ্যে কোনো আনন্দের উপাদানই খুঁজে পায়নি। 
স্বামীর ভালোবাসাও তার হৃদয়কে পূর্ণ করতে পারেনি । শেষে একদিন 
নিজে ভালোবেসে সে জীবনের আনন্দ আবিষ্কার করল, কিন্তু ঈর্ধান্থিত স্বামী তার 
ভালোবাসার পাত্রকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলল । নায্িক! তার বাল্যকালের 

৭ 


€5 প্রকৃতির কবি রবীশ্নাথ 


প্রান্তিক পরিবেশের মধ্যে ফিরে গেল, কিন্তু মানুষের প্রেমহীন প্রাকৃতিক 
পরিবেশ তার কাছে অর্থহীন হয়ে রইল । নায়িকার মৃত্যুতে কাহিনীর পরিসমাপ্তি 
কবিকাহিনীতেও প্রকৃতির মাঁনসম্থত্রী কবি প্রকৃতির মধ্যে আপনার কল্পনার 
পরিতৃপ্তি না পেয়ে কিছুপ্দিন মানবপ্রেমের অনবরত হয়েছিলেন । কিন্তু তার 
সীমাহীন আকাক্ষা তাতেও তাকে বদ্ধ হয়ে থাকতে দিল না। তিনি বিশ্বভ্রমণে 
বেরিয়ে গেলেন । বন্ুদ্দিন পরে আগের মতোই অতৃধ্ণ হৃদয় নিয়ে যখন তিনি 
ফিরে এলেন তখন তার প্রেমিকা মৃত্যুশধ্যায়। কবি হিমালয়ের বিরাট আশ্রয়ে 
অনস্ত প্রকৃতির মধ্যে এবং ব্যক্তিগত প্রেমকে বিশ্বপ্রেমের আদর্শে উন্নীত করবার 
কল্পনায় জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিয়ে তৃযারসমাধির মধ্যে চিরনিদ্রায় 
নিত্রিত হলেন। ছুটি কাঁব্যেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপ্রেম মানবপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের 
বিচিত্র হবন্বের আভান দিতে চেষ্টা করেছেন। শিশুস্থলভ সারল্য ও আতিশযা 
থাকলেও এই কাবাছুটির মধো তার কাব্যজীবনের বহু নূন নৃতন ভাবের 
সুচনা দেখা যায়। পরবর্তী কালে ভাবের এই মুকুলগুলি পরিপূর্ণতায় 
বিকশিত হয়ে উঠেছিল। 

বনফুলের নায়িকার আরণ্াপ্রকৃতির কাছ থেকে বিদায়ের দৃশ্যে অরণোর 
ব্যাকুলতা শকুস্তল1 নাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 


হরিণ! সকালে উঠি কাছেতে আসিত ছুটি 
ঈাড়াইয়। ধীরে ধীরে আচল চিবায়। 
ছিড়ি ছি'ড়ি পাতাগুলি মুখেতে দিতাম তুলি 
তাকায়ে রহিত মোর মুখ পানে হায়! 
তাদের করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায়।*** 
কুটির ডাকিছে যেন, ষেও না-_ যেও ন1! 
তটিনীতরঞ্রকুল, ভিজায়ে গাছের মুল 
ধীরে ধীরে বলে যেন, যেও না-_ যেও না। 
বনদেবী নেত্র খুলি পাতার আঙ্গুল তুলি 
যেন বলিছেন আহা, যেও না-- যেও না। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৫১ 


হরিণীর বস্ত্রাঞ্চল ধরে টানবার চিত্রটি সম্ভবত শকুস্তলা থেকেই ধার করা। 
নায়িকার বিদায়ে এরূপ ব্যাকুলতা সংস্কত কাব্যে অজন্র। মেঘনাদবধ 
প্রভৃতি বাংলাকাব্যেও এ-রকম বর্ণনার অভাব নেই। কিন্তু রঘুবংশের একটি 
বর্ণনার সঙ্গে এ-বর্নার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। লক্ষণ অগ্রজের আদেশে 
যখন সীতাকে বনে রেখে ফিরে আসছিলেন তখন 


অবার্ধতেবোখিতবীচিহন্তৈর্জহ্বোদু-হিত্তা স্থিতয় পুরস্তাৎ। 
--রঘুবংশ ১৪৫১ 


জাহুবী তার তরঙ্গময় হস্ত উত্তোলন করে যেন লল্ষ্মণনকে এই দুক্কার্ধ 
থেকে নিবুন্ত কববার চেষ্টা করতে লাগলেন । 
বনফুলে আরণাপ্রকৃতি, জ্যোত্ন্ারাজি, নদী-নিঝর এবং পে-যুগের রাঁতি 
অনুযায়ী পর্বত ও শ্শানের একাধিক দীর্ঘ বর্ণনা আছে । বর্ণনাগুলি 
অধিকাংশ স্থলেই গতান্গগতিক উপাদানের সাহায্যে অষ্কিত | হরিণশিশুর 
চপলতা, অলির গুঞুন, কুহ্থমের পরিমল সমস্তই এ বর্ণনায় ভিড় করে এসেছে; 
তবুও মাঝে মাঝে কবির অন্তদৃর্টি এবং সরস প্রকৃতিবর্ণনার প্রদ্মাস দু-একটি 
ছোটে! কথায় প্রকাশ পেয়েছে | 
ণগ্ড খণ্ড মেঘগুলি 
জ্যোছন! মাথিয়! গায়ে উড়ে উড়ে যায়। 
__বনফুল, চতুর্থ সর্গ 
উদ্গিল প্রদোষতার! সাঝের আচলে। 
--বনফুল, অষ্টম সর্গ 
বর্ণনাগুলি আমাদের উক্তির সমর্থক । সপ্তম সর্গের শ্মশানবর্ণনার স্চনাতে 
আছে। 
গভীর আধার রাত্রি শ্মশান ভীবণ। 
ভয় যেন পাতিয়াছে আপনার আধার আনন। 
সরসর মরমরে স্থুধীরে তটিনী বহে যায়। 
গ্রাণ আকুলিয়৷ বহে ধৃমময় শ্মশানের বায়। 
--বনফুল, সম সর্গ 


৫২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 
এটি স্বপ্নপ্রয়াণকাব্যের একটি পাতাল বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। 


গম্ভীর পাতাল! যথা কালরাত্রি করালবদন। 
বিস্তারে একাধিপতা ! শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা 
দিবানিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল 
শিখাসজ্ঘ আলোড়িয়৷ দাপাদাপি করে দেশময় ॥ 
_ ন্বপ্নপ্রমাণ, পঞ্চম সগ 


বনফুলের শেষদৃশ্ঠে হতাঁশপ্রেমিকা কমলা শৈশবের সাথী গ্রক্কৃতির মধ্যে 
তার বিষাদের সাত্বনা না পেয়ে মৃত্যবরণ করল। পর্বতের উপরে 
কমলার মৃতিটি যেন ধীরে ধীরে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এল। মন্তকে মেঘ 
ধরে, তুষারের মধ্যে বসনাঞ্চল মিশিয়ে দিয়ে পর্বতের শিখরের মতে! 
কমলার পাষাণ মুত্তিটি আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। শেষে পর্বতচুড়ার 
মতোই কমলা নীচের উচ্ছল তটিনীর বুকে ভেঙে পড়ল, তার দ্েহলাবণ্য যেন 
জলধারার সফেন উচ্ছাসের সঙ্গে মিশে গেল। 


প্রশান্ত তটিনী চলে কীদিয়৷ কাদিয় ! 
ধরিল বুকের পরে কমলা বালায়! 
উচ্ছ্বাসে সফেন জল উঠিল নাচিয়া। 
কমলার দেহ ওই ভেসে ভেসে যায়! 
কমলার দেহ বহে সলিল উচ্ছ্বাস! 
কমলা'র জীবনের হল অবসান। 
-স্বনফুল, অষ্টম সর্গ 


যে প্রকৃতির মধ্যে কমল! আবাল্যলালিত তারই দেহে কমলার এই আত্ম 
বিলুপ্ধি প্রকৃতির গ্রতি কবির একটি নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। 


প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ ৫৩ 


৪ 


এই দৃষ্টিভঙ্গির আরএকটি দিক্‌ পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ কবিকাহিনীর 
সথচনাতেই আছে। কবিকাহিনীর নায়ক কবি শিশুকাল থেকেই প্রকৃতির মধ্য 
থেকে তার দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রেরণাও আহরণ করেছে। 
জননীর কোল হতে পালাত ছুটিয়া 
প্রকৃতির কোলে গিয়া! করিত সে খেল! । 
_-কবিকাহিনী, গ্রথম সর্গ 
শৈশবে শুধু অজানা আকর্ষণ; যৌবনে প্রকৃতির লাহচর্ধের মধ্য সে আকর্ষণ 
গভীরতর অর্থ পেল । 
যৌবনে যখন কবি করিল প্রবেশ, 
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে 
বুঝিল সে প্ররূতির নীরব কবিতা । 
_কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ 
দীর্ঘ নিবিড় লাহচর্ধের ফলে প্রকৃতির শোভ] তার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়ে 
তার মনের সুষম! গড়ে তুলল, প্র।কুতিক সম্পদের উপাদানগুলি তার মনের 
সম্পদ হয়ে উঠল। 
হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত, 
সে সমুদ্রে চন্দ্র স্্ধ গ্রহ তারকার 
প্রতিবিশ্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত, 
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনাপরশে 
লজ্বিয়।৷ তীরের সীমা উঠিত উথলি, 
সে সমুদ্র আছিল গে। এমন বিস্তৃত 
সমস্ত পৃথিবী, দেবি, পারিত বেস্িতে 
নিজ নিপ্ধ আলিঙ্গনে । সে সিদ্ধুহদয়ে 
দুরস্ত শিশুর মতো মুক্ত সমীরণ 
ছুন্ব করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া। 
_-কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ 


৫8 প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এই অংশটি আমাদের পাশ্চাত্য কবি ওআর্ডদওমার্থের কথা ম্মরণ করিয়ে 
দেয়। তার কাব্যে প্রকৃতির মানসছুহিতা লুলিও জলকল্পোল, মেঘের সঞ্চরণ, 
নিষুতি তারার স্থযমা এবং ঝড়ের রুত্রমৃতি থেকে দৈহিক সৌন্দর্য আহরণ 
করেছিল। 
[109 0096106 91005 62091 96869 810911 1600 
[0 109৮ ) 100 197 6106 1110 0900 ; 
০7: 81091] 8106 1811 60 ৪99 
[790 10 609 1000610708 ০0 8601100 
97:906 6086 91081) 1000010 6109 10091061015 10:00 
137 8119706 ৪5700199605, 
[7079 96919 01 10101010176 81811 109 099: 
[10 1067) 8100 81289 913811 19810 179 98: 
[0 10905 9 89০7:96 01809 
109৮৩ 20৪196৪ 091006 60911 9 910 00100, 
4100 09896519000 01 72001070710 800100 
91)8]) 10899 11060 1092 19০9, 
--1/008 
পরবর্তী কালে অহল্যার প্রতি প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি- 
ভঙ্জির চরম পরিণতি ঘটেছে। সেখানে প্রকৃতির থেকে আহত সৌনর্ষের 
যে মহিমময় মৃত্তি কল্লিত হয়েছে তার তুলনা নেই। 
কবিকাহিনীতেই বোধহয় বৃবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম প্রকৃতির রুদ্রন্ূপ না হলেও 
বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট. রূপের সন্ধান পেয়েছিলেন। বনফুলে যদিও হিমালয় 
বর্ণনা আছে এবং সে বর্ণনায় প্রকৃতির বিশালতার আভাস দেবার চেষ্টাও 
ক্ষীণ নয়, তবুও সচেতনভাবে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রকৃতির বিরাট্‌ রূপ এবং 
অমোঘ নিয়মের পরিচয় কবিকাহিনীতেই প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
শত শত গ্রহ তার! তোমার কটাক্ষে 
কাপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে 
ঝটিক1 বহিয়! যায় বিশ্ব চরাচরে। 
কালের মহান্‌ পক্ষ করিয়া! বিস্তার, 


অনন্ত আফাশে থাকি, হে আদিজননি, 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৫৫ 


শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ 
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন।""' 
এ দৃঢ় বন্ধন ষদি ছি'ড়ে একবার, 
সেকি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এক্জগগতে, 
কক্ষছিন্ন কোটি কোটি স্ুর্ধ চন্দ্র তারা 
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া, 
মগ্ডলে মগ্ডলে ঠেকি লক্ষ স্র্য গ্রহ 
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে পড়ে হেথাম় হোথায়) 
এ মহান জগতের ভগ্ন অবশেষ 
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ 
বিশৃঙখ হয়ে রহে অনস্ত আকাশে । 
--কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ 
প্রকৃতির কুদ্ররূপ বর্ণনায় বাঙালি কবিদের বিফলতা! প্রায় সর্বত্র । এই দিক্‌ 
থেকে বিচার করলে এক্ষেত্রে একজন বালক কবির এই সাফল্য ক্ষুদ্র হলেও 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
যখন ঝটিক। ঝঞ্চ] গ্রচণ্ড সংগ্রামে 
অটল পর্বতচুড়। করেছে কম্পিত, 
স্বগভ্ভীর অন্ভুনিধি উন্মাদের মতো 
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে, 
তখন একাকী আমি পর্বতশিখরে 
দাড়াইয়। দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্রব, 
মাথার উপর দিয় সহম্র অশনি 
স্থবিকট অট্রহ্থাসে গিয়াছে ছুটিয়া 
প্রকাণ্ড শিলার ত্তপ পদতল হতে 
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা দেশে, 
তুষার সঙ্ঘাত রাশি পড়েছে খসিয় 
শৃজ হতে শৃঙ্গাত্তরে উলটি পালটি। 
--কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ 


৫৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এধরণের বর্ণনাতে পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে একমাত্র মধুস্থদনের সাঁফল্যই 

বিশেষ ভাবে উল্লেখষোগ্য । প্রকৃতির রুদ্ররূপের প্রতি কৰি যে অতি শিশু- 
কালেই সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ কবিকাহিনীর মধ্যে স্পষ্ট। 
কিন্তু গ্রকৃতির শাস্তরূপ, তার কোম্লতাও কৰি চিত্রকে অনুরূপ ভাবেই 
নাড়া দিয়েছে । প্রকৃতপক্ষে এই ছুএর সংমিশ্রণেই শিশুকবির প্রকৃতি 
অপূর্ব হয়ে উঠেছে। 

হে প্রকৃতি দেবি, তুমি মানুষের মন 

কেমন বিচিজ্র ভাবে বেখেছ পূরিয়।, 

করুণা, প্রণয়, সহ, সুন্দর শোভন, 

ন্যায়, ভক্তি, ধৈর্য আদি সমুচ্চ মহান্‌, 

ক্রোধ, ছেষ, হিংসা! আদি ভয়ানক ভাব 

নিরাশ! মরুর মত দারুণ বিষণন-_ 

তেমনি আবার এই বাহির জগৎ 

বিচিত্র বেশতৃষায় করেছ সঙ্জিত। 

--কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ 
প্রকৃতির মধ্যে এই বিচিত্র ভাবের সমন্বই পরবর্তী কালে কবিকে মিট্টিক 

করে তুলেছে । অনস্তের প্রতি আকর্ষণ, বিরাটের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করে 
দিয়ে ষে আত্মোপলন্ধি মিষ্টিক দৃষ্টির সহায়ক তাও কৰিকাহিনীতে ব্যক্ত 
হয়েছে। প্ররুতির এই বিরাট এবং বিচিত্র রূপ কবিচিত্রকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ 
করে তুলেছে । 


তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু 
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার 
তাই ভাবিয়াছি আমি, হে মহাপ্রকৃতি, 
মঞ্জিয়া তোমার সাথে অনস্ত প্রণয়ে 
জুড়াইব হৃদয়ের অনস্ত পিপাসা । 
--কবিকাহিনী, প্রথম সর্গ 
রোমানটিক বিষার্দের সঙ্গে অনস্ত প্ররুতিকে উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা কবির 
শিশুচিত্েই অঙ্কুর মেলেছিল। এটা কম বিস্ময়ের বিষয় নয়। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৫৭ 


কবিকাহিনীতেও একটি দীর্ঘ হিমাপয়বর্ণনা আছে, সে হিমালয়ের রূপ 

শাস্ত। বিরাট এবং শান্ত হিমালয়ের সঙ্গে মানব জীবনের তুলন1! করে কবি 
এই মন্ুস্তজগতের রক্তপাত অত্যাচার পাপ কোলাহল ইত্যার্দি দেখে ব্যথিত 
হয়েছেন। কিন্তু কবি আশাবাদী, তিনি জানেন মানুষের চঞ্চলতা একদিন 
শেষ হবে, বিশ্বমানবের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে চিরস্থায়ী শাস্তি বিরাজ 
করবে। 

প্রকৃতির সব কার্ধ অতি ধীরে ধীরে, 

এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে, 

পৃ্ী সে শাস্তির পথে চলিতেছে ক্রমে, 

পৃথিবীর মে অবস্থা আসেনি এখনো, 

কিন্ত একদিন তাহ! আপিবে নিশ্চয় । 

-কবিকাহিনী,চতুর্থ সর্গ 


এট। ঠিক প্ররুতি থেকে শুষ্ক নীতি সংগ্রহের উদ্বাহরণ নয়। কবির পরবর্তী 
জীবনে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তরালে এক অনাবিল চিরশাস্তির উপপন্ধি তার 
শৈশবচিন্তারই উত্তরাধিকার, এখানে তার প্রমাণ আছে। 


ভগ্ন্দয়ের পান্র্রপাত্রীদের উক্তি প্রত্যুক্তি নাটকের মতো করে সাজানো, কিন্তু 

সমগ্র রনটি নাটকীয় নয়। কবিও একে কাব্য আখ্যা দিয়েছেন। এই কাব্েও 
একটি কবিচরিত্র আছে, তার মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথ কবিপাধারণের, বিশেষ করে 
তাঁর ব্যক্তিগত প্রেরণা ও কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । কবির মনের মধ্যে 
ষে স্থন্দর বিশ্বপ্রকৃতির ছায়। পড়েছে পৃথিবীর চোখে দেখা পরিমিত প্ররূতি 
মে লৌন্দর্ষেদ বহু পশ্চাতে পড়ে থাকে, চোখের দেখায় তাই দেখার ক্ষুধ। 
মেটে না । বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিশে অনস্ত আনন্দ উপভোগের আকাঙ্। 
কবিকে পেয়ে বসেছে। 

অনস্ত আকাশ বদ্দি হত এ মনের ক্রীড়াস্থল, 

অগণ্য তারকা রাশি হত তার খেলেনা কেবল, 


৫৮ প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ 


চৌদিকে দিগস্ত আপি রুধিতনা অনস্ত আকাশ, 
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস 
ছুরস্ত এ মন-শিশু প্রকৃতির স্তন্ত পান করি 
আনন্দসংগীত শোতে ফেলিত গো শুন্ততল ভবি। 
--ভগ্রহদয়, প্রথম সর্গ 
গভীর বিষাদ আর অনস্ত আকাজ্ফায় মিশে কবির রোমানটিক মনের রউটি 
এই কাব্যের মধ্যেও আপনার বৈচিত্র্য ছড়িয়ে রেখেছে। 
ভগ্নহদয় কাব্যের একটি উল্লেখষোগ্য বিশেষত্ব হল এর রূপকাত্মক নিসর্গ- 
চিত্রগুলি। প্রকৃতি থেকে উপমা রূপক ইত্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 
দক্ষতা সর্বপ্রথম এই কাবাটিতেই একটা সাফল্যময় পরিণতির সুচনা করেছে। 
প্রাকৃতিক উপাদান এবং উপমানগুলি অনেক সময় প্রাচীন, কিন্ত বর্ণনা ভঙ্গির 
নৃতনত্ব, তুলনীয্প বস্তগুলির সাদৃশ্টের অভিনবত্ব, আর একটি অর্ধশরিচয়ের 
রোমানটিক রহস্য উপমাগুলিকে ম্বকীয়ত। দান করেছে । ভগ্রহদয়ে কবি ত্বার 
প্রেমের নব উন্মেষের মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দের আম্বাদ পেয়েছেন, কিন্তু 
সেই আনন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সে আনন্দকে 
তিনি একটি স্থন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্টের ভূমিকায় স্থাপন করেছেন। 
হৃদয়ে উঠেছে যেন বস্তা জোছনার 
মধুর অশান্তিময় হৃদয় আমার। 
সুস্ম আবরণ, গাথা সন্ধ্যামেঘস্তরে, 
পড়িয়াছে ষেন মোর নয়নের পরে ! 
কিছু যেন দেখেও দেখেনা আখিছয়, 
সকলি অস্ফুট, যেন সদ্ধ্যাবর্ণময় 1 
_ ভগ্নহদয়, ষষ্ঠ সর্গ 
ভগ্রহ্ৃদয় রচনাকালে ঝবীন্দ্রনাথের কৈশোর । তখন মনের মধো অস্পষ্ট 
অথচ স্থন্দর যে ভাবগুলি বিচরণ করে বেড়ায়, এই কাব্যের রূপকাত্মক প্রকৃতি- 
চিক্্গুলি যেন তারই ছায়!। সন্ধযালোকের আবছা রহস্তময়তা, সমুদ্র ও 
আকাশের মিলনের দিিগন্তবিস্তৃত পিপাসা, নিষুতি সন্ধযাতারকার স্থষমা, এগুলিই 
তার মনকে টেনেছে বেশি করে। প্রকৃতিদৃশ্ঠের মধ্যে যেখানে স্পষ্টতা সেখানে 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৫৯ 


তাঁর কবিমনের নিমন্ত্রণ ছিল না। নীচের উপমাগুলির মধ্যে একথার প্রমাণ 
পাওয়া ধাবে। 

সমুদ্র চাহিয়৷ থাকে আকাশের পানে, 

আকাশ সমুদ্রে চায় অবাঁক্‌ নয়নে, 

তেমনি দোহার হৃদি হেবিবে ধৌহায়, 

পড়িবে উভের ছাঁয়৷ উভয়ের গায়! 

--ভগ্রহদয়, একাদশ সর্গ 

অন্ধকার ভেদী এক হাসিময় তারা সম-_ 

প্রাণের তিতর পানে চাহিয় রয়েছে মম ! 

ফিরায়ে লইন্থ মুখ তবুও কেন গে দেখি 

চাহিছে হৃদয় পানে ছুটি হাসিমাথা আখি! 

--ভগ্রহদয়, ঘাদশ সর্গ 
প্রকৃতিতে মানবদেহ ও অনুভূতির সাদৃশ্য আরোপ রূপকাত্মক প্রক্কৃতিচিত্ের 

বিপরীত রীতি । এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এক রোমানটিক সরসতার পরিচয় 
দিয়েছেন। একটি সন্ধ্যাদৃশ্টের বর্ণন!। 

সন্ধ্যার কপোল হতে স্থুধীরে কেমন 

মিলায়ে আসিতেছিল মরমের রাগ) 

একটি উঠেছে তারা, বিপাশ। হরষে হার৷ 

ছায়! বুকে লয়ে কত করিছে সোহাগ ! 

_-ভগ্নহৃদয়, চতুর্দশ সর্গ 
রবীন্দ্রনাথ শিশুবয়স থেকেই প্রকৃতির গতানুগতিক উপাদানের সাহাষ্যে 

নাঁরীসৌন্র্য বর্ণনার বিরোধী ছিলেন। তীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী অথবা 
সমসাময়িক কবিদের রচনায়, রস্তাউর, তিলফুলনাসা, পন্মলোচন ইত্যাদির 
অভাব নেই। কিন্তু শিশুকালেই রবীন্দ্রনাথ এই গতানুগতিক প্রভাবের 
উধ্রে' উঠতে পেরেছিলেন? তার মনের এই স্বাধীনতা বিশেষভাবে আমাদের 
দি আকর্ষণ করে। 


৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


ঙ৬ 


শৈশবসংগীতে রবীন্দ্রনাথের তেরো থেকে আঠাবো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি 
সংগৃহীত হয়েছিল । অধিকাংশই খণ্ড কবিতা, কতকগুলি নাতিদীর্ঘ গাথা । 
বনফুল ও কবিকাহিনীতে যে রোমানটিক বিষাদের সঙ্গে প্রকৃতি উপভোগের বর্ণনা 
'শৈশবসংগীতেও তার অভাব নেই । আমর! পূর্বে একটি স্তবক উদ্ধার করেছি। 
পরবর্তী কাব্য সন্ধযাসংগীতে এই বিষাদের স্থুরটি ধ্বনিত হয়েছে স্প্টতর 
গ্রামে এবং নৃতনতর প্রকাশ ভঙ্গিতে । শৈশবসংগীতে ফুলবালা নামে একটি 
গাথায় বিভিন্ন ফুল ভ্রমর ও পাখিকে পরস্পরের সম্পর্কে অন্ুভূতিশীল বলে 
কল্পনা কর হয়েছে । কল্পনা কবিকে ফুলের রাজ্যে নিয়ে গেলেন, সেখানে ফুলে 
ফুলে গ্রণয়, ভ্রমরের দৌত্য, মিলনরজনীতে জোনাকির আলো! ইত্যাদি, মিলে 
একটি আনন্দময় আবহাওয়ার স্থষ্তটি করেছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন কোনো 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এ-গাথাটিতে নেই, তবে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পুষ্পগুলির নাম- 
গ্রহে এই গাথাটি সাহায্য করতে পারে। হুরহৃদে কালিক৷ নামক কবিতায় 
প্রকৃতির রুদ্ররূপ অঙ্কনের প্রয়াম আছে। মহাপ্রলয়ের দিনে সৃষ্টির কেন্দ্রে 
অবস্থিত মহাকালীর নৃত্য জাগবে বিশ্ব জুড়ে। 


আধার কুস্তল তোর মহা শৃন্ জুড়িয়া 

গ্রলয়ের কালঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া! 

অন্ধকারে দিশাহারা, কম্পমান গ্রহতার! 

চরণের তলে আমি পড়িবেক গুড়ায়ে, 

দিবে সেই বিশ্বচুর্ণ নিশ্বাসেতে উড়ায়ে ! 
_-শৈশবসংগীত, হরহৃদে কালিক! 


কালিকার এই রুদ্র বিশ্বরূপ অঙ্কনে মৌলিকত্ব অবশ্য বিশেষ কিছুই নেই। 
পরবর্তা কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনুরূপ পটভূমিতে নটরাঞ্জকেই স্থাপন 
করা হয়েছে। সমস্ত বিশ্বগ্রকৃতিময় এই কালিকামূতির পরিকল্পনা 
কবিচিত্বের মিঠিক দৃষ্টির পরিচায়ক । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৬ 


৭ 


কালমুগয়া, মান্নার খেলা ও বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য। গীতরচনায় 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সফলতা এবং উজ্জল ভবিষ্যতের স্থচনা এই গীতিনাট্যগুলিকে 
স্মবণীনন করেছে । কিন্তু তাদের সে দিকৃটি আমাদের অলোচনার বিষয় নয়। 
রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্ো প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের যে কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে 
তাই আমাদের বিচার্ধ। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে-কোনে৷ একটি 
বিশেষত্বকে বুঝতে হলে তার গানগুলির আলোচনা অবশ্য প্রয়োজন । 
তাঁর অপূর্ব কবিক্সীবনের প্রভাত-সন্ধ্যা শরৎ-বর্ষা-বসস্তকে তার গানগুলি ষেমন 
করে ধরে রেখেছে তেমন আর কিছু পারেনি । আমর তার কাব্র 
তীর্থযাক্রার পথে তাদের পরিচয় পেতে চেষ্টা করব। মায়ার খেলার দ্বিতীয় 
দৃশ্টের সুচনায় একটি গানে শ্রান্ত সন্ধ্যার সুন্দর বর্ণনা আছে । 

সমুখেতে বহিছে তটিনী 

ছুটি তারা আকাশেতে ফুটিয়া, 

বাযু বহে পরিমল লুটিয়া । 

»াঝের অধর হতে 

নান হাসি পড়েছে টুটিয়া। 

দিবস বিদায় চাহে, 

সরযু বিলাপ গাহে, 

সায়াহেবি বাড পায়ে 

কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া। 

এস সবে এস সি 

জলদের খেল! দেখে! 

আখি পরে তারাগুলি 

একে একে উঠিবে ফুটিয়া । 

-_-কালমৃগয়া, দ্বিতীয় দৃশ্ঠ 
বর্ণনার উপাদ্দানগুলি ম্বভাবতই প্রাচীন। প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের 

প্রাচীন রীতিটিও অনুসৃত হয়েছে, তবুও বর্ণনাগুণে ক্লান্ত সন্ধ্যার নিরাল। 


৬২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


ক্ষণটি কি হুন্দর ধর| পড়েছে । কালমুগয়াতেই একটি বর্যারজনীর চিত্র প্রাচীন 
বর্ণনাসস্তারে চিত্রিত হয়েছে, কিন্তু কবি বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ষার উপাদানগুজিকে 
গতাহ্ুগতিকতার স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছেন । 

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া 

স্তিমিত দশ দ্দিশি, 

স্তম্ভিত কানন 

সব চরাচর আকুল 

কি হবে কে জানে, 

ঘোরা রজনী, 

দিকৃগলন! ভয়বিতলা। 

-_কালমৃগয়।, চতুর্থ দৃশ্য 
বর্ষণের পূর্বে শ্ুস্তিত প্রকৃতি বর্ণনার পর ঘনবর্ষণে সজল প্রকৃতিচিত্র) 

ঝম্ঝম্‌ ঘনঘন রে বরষে 

গগনে ঘনঘট। শিহরে তরুলতা 

মযুরময়ুরী নাচিছে হবষে। 

দিশি দ্রিশি সচকিত, দামিনী-চমকিত, 

চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে। 

_কালমৃগয়া, চতুর্থ দৃশ্ঠ 
বর্ধার চিরাচরিত উপাদানগুলিকেই কবি আপনার অনুভূতিতে সঙ্গীব 

বর্ষণমুখর একটি সন্ধ্যার সরে ঝংকৃত করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ 
গুণটর সঙ্গে আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হব তাঁর কাব্যজীবনের পথে 
পথে। প্রাচীন যুগের সংস্কত কবিদের কাছ থেকে প্রকৃতিচিন্ত্র ধার করেছেন বহু 
কবি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি কবির আপনার মনের মাধুরীম্পর্শে সজীব 
নয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে কালিদাস প্রভৃতির কাব] থেকে বিশেষ একটি চিত্র গ্রহণ 
করেছেন সেখানেও তার রোমানটিক মনের সরসতাটি হারিয়ে ফেলেননি । 
অনস্তকাল ধরে আমাদের চোখের সামনে বিস্তৃত বহিঃপ্রকৃতি থেকেও তিনি 
যেমন আপনার অনুভূতির উপযোগী চিন্রগুলি স্বাভাবিক কবিপ্রতিভার সাহায্যে 
নির্বাচন করতে পেরেছেন তেমনি কালিদাসের সৃষ্ট প্রকতিচিন্ত্র থেকেও । প্রাচীন 


প্রকৃতির কবি রবীজ্্নাথ ৬৩ 


কবিদের কাবাগুলি তার স্পর্শপ্রবণ মনের কাঁছে নৃতন একটি প্রার্কুতিক পটভূমি 
তুলে ধরেছে। 


কালমুগয়ার একটি স্থানে ভাষায় ও ছন্দে বিদ্ভাপতিকে অনুসরণের প্রয়াস 
লক্ষ্য কর! যায়। 
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী 
বিপদ ঘন-ছায়া ছাইয়।। 
কি জানি কি হবে, আজি এ নিশীথে, 
ভরাসে প্রাণ উঠে কাপিয়া ! 


__কালমুগয়া, পঞ্চম দৃশ্ঠ 
বিছ্ভাপতির পদে আছে, 


তিমির দিকভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া । 
মত্ত দাছুরী ডাকে ভাহুকী 
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ 
__বিগ্ভাপতি, মাথুব 


বৈষণবকাব্োর প্রাকৃতিক পটভূমিকে বিশেষ করে বর্যাকাবোর পটভূমিকে 
কবি বহু জায়গায় গ্রহণ করেছেন তার পরিচয় আছে। এমন কি তার প্রথম 
ছুইটি কাব্য বনফুল ও কবিকাহিনীতে কবি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনদৃশ্টে 
বৈষ্ণবকাব্যে প্রতিষ্ঠিত ষমুনানদীর সংস্বতিটি তুলতে পারেননি । অবপ্ত সে-ছুটি 
কাব্যে টৈষ্ণবকাব্যের পটভূমির খুব স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই । এখানে 
সে প্রভাব স্পষ্টতর । 

বাল্মীকিপ্রতিভা৷ কাব্যে প্রাকৃতিক পটভূমির দীর্ঘ বর্ণনা নেই। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করে কবিসাধারণের প্রতীক বাল্ীীকির মনের 
প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বর্ণনাগুলির স্বতন্ত্র গৌরব অল্প। কিন্ত 
প্রকৃতির অস্তস্তলে কবি সমন্ত কাব্যানুভূতির অপিষ্ঠাত্রী দেবী সরম্বতীকে দেখতে 
পেয়েছেন, এ হিসেবে এই কাব্যটিতে পরবর্তী কাবাগুলির মধো প্রকাশিত 
একটি বিশেষ দৃষ্টির সচনা আছে । 


৬৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


ছনে। উঠিছে চন্ত্রমা, ছনে কনক রবি উদ্দিছে, 
হন্দে জগমণ্ডল চলিছে, 
জন্রস্ত কবিতা তারক সবে 
এ কবিতার মাঝে তুমি কেগো দেবি, 
আলোকে আলো আধারি। 
_-বালীকি প্রতিভা, তৃতীয় দৃশ্ঠ 


বিশ্বগ্রকৃতির মধ্যস্থলে বিরাজমান এই অনস্ত সত্তার পরপ্রাপ্তেই কবি- 
জীবনের সর্বপ্রকীর প্রেরণার মূল উতন। এর সঙ্গে বিহারীলালের সারদার 


রূপবর্ণনাটি তুলনা! করলে আমণা তার কাছে রবীন্দ্রনাথের খণের পরিমাপ করতে 
পারব। 


কি বিচিত্র স্থরতান 
ভরপুর করি গ্রাণ 
কে তুমি গাহিছ গান আকাশমগুলে। 
জ্যোতির গ্রবাহ-মাঝে 
বিশ্ববিমোহিনী রাজে 
কে তৃমি লাবণ্যলতা মৃতি মধুরিম! ! 
--সারদা মঙ্গল, তৃতীয় সর্গ 


যে মিস্টিক অনুভূতি কবি বিহারীলালের কাব্যের সুরে একটি নৃতনত্তববের 
চন] করেছিল, রবীন্দ্রনাথও ত।র থেকে প্রেরণা আহরণ করেছিলেন তার প্রমাণ 
তার প্রথমবয়সের রচনাগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বালীকি" 
প্রতিভাতে বিহারীলালের প্রভাবের অনেক গ্রমাণ আছে, কিন্তু আমাদের 
আলোচনার পক্ষে সেগুলি অপরিহার্য নয়। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৬1? 


শৈশবে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ জন্মেছিল অক্ষমচন্তর 
মরকার ও পারদাচরণ মিত্রের সংকপিত প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ পাঠ করে। কবি 
লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়-কতৃণক 
সংকলিত প্রাচীন কাবাসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম । 
তাহার মৈথিলমিশ্রিত ভাষ। আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল । কিন্তু সেই জন্তই এত 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের 
বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর গ্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে ষে রহন্ত অনাবিষ্কৃত তাহার 
প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতুহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের 
রচনা সম্বদ্ধেও আমার ঠিক সেই ভাব ছিল, 5 জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী 
অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরীর অনুকুল সাহচর্ধে পদাবলীসাহিত্যের প্রতি তার এই 
ঠৈশবঅন্বাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে । তারই কাছে ইংরেজ বালককবি চ]াটারটনের 
বিবরণ শুনে তার মতো কৰে প্রাচীন কবিদের অন্থকরণের আকাজ্কা তরুণ 
রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিল। “আত্মহত্যার অনাবশ্তক অংশটুকু হাতে রাখিয়া 
কোমর বাধিয়! দ্বিতীয় চ্যাটারটন হইবার চেষ্টায় প্রবুত্ত হইলাম ।*** একদিন 
মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে । সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাঁশের আনন্দে 
বাড়ির ভিতবে এক ঘরে খাটের উপর উপুর হইয়া পড়িয়া একট] শ্রেট লইয়া 
লিখিলাম, গহন কুম্থম কুপ্ত মাঝে ”। 

অন্থকরণের প্রয়াস শুধু ছন্দ ভাব ও ভাষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাকৃতিক 
পটভূমি রচনাতেও তিনি বৈষ্ণব কবিদেরই অনুসরণ করেছেন। ভাঙুসিংহের 
পদাবলী সম্বপ্ধে কবি নিজেই বলেছেন, “পদাবলী শুধু কেবল সাহিত্য নয়, তার 
রসের বিশিষ্টতা, বিশেষ ভাবের সীমানাব দ্বার! বেষ্টিত । সেই সীমানার মধ্ো 
আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সঙ্গে বিচরণ করতে পারে না?।৩ অন্তান্ত 


১ জীবনম্মুতি, ভামুসিংহের কবিতা । 

২ জীবনম্থুতি, ভানুসিংহের কবিতা | 

৩ ভানুসিংছের পদাবলী, হৃচন। ৷ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড । 
৪৯ 


৬৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


বিষয়ে এই উক্তিটি সমগ্রভাবে মেনে নিতে যদিও বা আপত্তি থাকে, বৈষ্ণব- 
পদাবলীর বিশেষ সীমানাতে রবীন্দ্রনাথের বিচরণের মধ্যে যদিও বা স্বকীম়তার 
সন্ধান পাওয়া যায়, তবু কাব্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে কবির 
স্বাধীনতা! টৈষ্ণবরীতির হবার] কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে একথা মেনে নিতে 
বাধা নেই | বৈষ্ণব কবিদের মতোই বসন্ত- ও বর্ধা-বর্ণনাই এ-কাব্যের 
পটভূমির যুগল উপাদান, আন্যঙ্গিক জ্যোত্না- ও কৃষ্ণা-রজনীর বর্ণনাও আছে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণনাগুলির মধ্যে পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিদের অন্থকরণ প্রচেষ্টা 


বসম্ত আওল রে। 
মধুকর গুনগুন, অমুয়া মঞ্জরী 
কানল ছাওল রে। 
__ভা্সিংহের পদাবলী, ১ 


এই বর্ণনার সঙ্গে বিগ্যাপতির “আওল খতুপতি রাজ বসন্ত” বা জ্ঞান্দাসের 
“আওলরে খতুবাজ বস্ত” ইত্যাদির গুচুর সাদৃশ্য আছে। বর্ণনার উপাদানে 
এবং শব্চয়নে এই সাদৃশ্ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। 

অন্থাত্র অভিসার-বর্ণনায় ভান্থসিংহের পদাবলীতে আছে, 


গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব, 
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব 
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব, 
পন্থ বিজন অতি ঘোর। 
ভানুসিংহের পদ্দাবলী, ১৯ 
এই বর্ধাচিক্রে বৈধ বক বির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া! যায়। 


গগনে অব খন মেহ দারুণ * 
সঘনে দামিনি ঝলকই। 
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন 


পবন খরতর বলগই ॥ 
রায় শেখর, অভিসার 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৬৭ 


কিন্ত মাঝেমাঝে কবি এই অনুকরণে মধ্যেও এমন একটি সৌন্দর্য স্মষ্ি 
করেছেন যা তাকে অন্থান্ত বৈষ্বকবিদের থেকে একটুকু স্বাতন্থা দিয়েছে। 
বৈষ্বকবিদের ভিড়ে ভাহুসিংহ হারিয়ে যাননি । গতাহ্ছগতিক উপাদানের 
সাহাযা নিয়েও স্বতন্ত্র একটি ভঙ্গি তিনি রক্ষা করেছেন। উদ্দাহরণম্বরূপ 
আমরা একটি বর্ষাবর্ণনা উদ্ধৃত করছি। এই পদের লালিত্য কবির শ্বকীয়। 
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা 
নিশিথ যামিনী রে। 
কুপ্তপথে সখি, কৈসে যাওব 
অবলা কামিনী রে। 
উন্মদ্ূপবনে যুমুন1 তর্জিত 
ঘন ঘন গর্জিত মেহ। 
দমকত বিছ্যত পথতরু লুণ্ত, 
থরহর কম্পত দেহ । 
ঘন ঘন রিম ঝিম রিম ঝিম রিম ঝিম 
বরখত নীরদপু্। 
ঘোর গহন ঘন তালতমালে 
নিবিড় তিযিরময় কুগ্ত। 
_-ভান্ুসিংহের পদ্দাবলী, ১৩ 


একটি বসম্ভবর্ণনাও ভানুসিংহেব স্বকীয়তার পরিচয় দিচ্ছে । 
মরমে বহই বসম্ত-সমীরণ 
মরমে ফ্টই ফুল, 
মরম-কুঞ্ত »পর বোলই কুহু কুনু 
অহরহ কোকিলকুল। 
--ভানুসিংহের পদাবলী, ১ 


বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে কানুব বাশির সুর রাধার মর্মে প্রবেশ করেছে, বাধার 
কপালের চন্দন ফোটার ছট। কৃষ্ণের মর্মে গিয়ে লেগেছে, কিন্তু প্রকৃতি সেখানে 
বিশেষভাবেই পটভূমি । বদস্তপ্রকৃতির সমাগমে রাধার মর্ম ব্যাকুল হয়ে 


৬৮ প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ 


উঠেছে, মিলনআবাঙ্ষা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে তার সারা মনে, কিন্তু তার মর্ষে 
ফুন ফোটেনি, বসস্তসমীরণ বয়নি বা কোকিল অধিশ্রান্ত ডেকে ওঠেনি । এই 
বাচনভঙ্গিতে অনুভূতির যে গভীরতা প্রতিফলিত তা ভান্ুমিংহকে বৈষ্ণব 
কবিদের মধোও বিশিষ্টতা দিয়েছে । 


সন্ধ্যাসংগীত 


সন্ধ্যাসংগীত কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'আমার কাবারচনার 
প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখ! 
লিখেছি, কিন্তু সেগুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্ট! করেছি অনাদরে। হাতের অক্ষর 
পাকাবার যে খাত ছিল বাল্যকালে সেগুলিকে যেমন অনাদরে রাখিনি, এও 
তেমনি । সেগুলি ছিল যাকে বলে কাপিবুক, বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল 
করবার সাধনায় । কাচা বয়ুমে পরের লেখা মকৃশ করে আমরা অক্ষর ছেদে 
থাকি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার মধোও নিজেব স্বাভাবিক ছাদ একট! 
গ্রকাশ হতে থাকে । অবশেষে পরিণতিক্রমে মেইটেই বাইরের নকল 
খোলসটাকে বিদীর্ণ করে ব্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি 
সেই কপিবুকের কবিতা১।১ 

কাবারচনার অন্যান্ত উপকরণে যেমন, প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিতেও তেমনি 
এই উক্তির সার্থকতা বনুদূব প্রসারিত। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বে প্রকৃতি 
থেকে কবি প্রেরণা সংগ্রহ কবেছেন, কিন্তু সে প্রেরণায় পূর্ববর্তী 
কবিদের সংস্কার মিশে ছিল, সম্পূর্ণ মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রকৃতির দিকে 
তাকাতে পারেননি । তার প্রকাশতঙ্গিতেও চিরাচরিত রীতিরই প্রশ্রয়। 
কিন্তু দৃষ্টির সংস্কার এবং প্রকাশভঙ্গির পরকীয়তা সত্বেও “নিজের শ্বাভাবিক 
াদ" মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েছে । সন্ধ্যাসংগীতেই সর্বপ্রথম ভাষারীতি, 
ছন্দের ভঙ্গি ইত্যাদিতে যেমন একটা স্বকীয়তা এসেছে, প্ররৃতিপ্রেমেও তেমনি 
উপলব্ধির স্বাতস্ত্রা ও প্রকাশভঙ্গিতে মৌলিক ছাদ দেখ! দিয়েছে । জীবন- 
স্মৃতিতে কবি বলেছেন, 'জানিন। কেমন করিয়া! কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে 
বেষ্টিত ছিলাম সেট! খনিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যেসব কবিতা ভালো- 
বাসিত ও তাহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব 
কবিতার ছাচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধকরি তাহারা দুরে যাইতেই 
আপনা-আপনি সেইসকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল 


১ রবীন্ব-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড । 


৭৩ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এমনি করিয়া ছুটো-একটা৷ কৰিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একট আনন্দের 
আবেগ আমিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল বাচিয়! গেলাম । যাহ] 
লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই, |» সন্ধ)াসংগীতের রচনাবলী সংস্করণের 
ভূমিকাতেও এই উক্তির প্রতিধ্বনি আছে, «“কপিবুক যুগের চৌকাঠ পেবিয়েই 
প্রথম দেখ! ছিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমের বোলের সঙ্গে তুলন! করব না, 
করব কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা 
দিয়েছে শ্যামল রঙে । রস ধরেনি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই 
প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই 
আমার কাকের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়ঃ কিন্তু আমারই বটে | 

অন্তরের এই আবরণমুক্তির কতগুলি বাহক কারণও ছিল। সেকালে 
প্রচলিত কাবে;র সংস্কার রবীন্দ্রনাথকে শিশুবয়স থেকেই পীড়া দিয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি বিশিষ্ট ধর্ম হল গতি, উপভোগের একঘেয়েমি 
এবং প্রকাশের বীঁতিতে প্রাচীনের মুখাপেক্ষিতার জ$ত্ব তার কাব্যজীবনের 
পরিপন্থী । সংস্কারের চাপে এবং খ্যাতির মোহে তাকে সেগুলো মেনে 
নিতে হয়েছিল কিছুদিনের জন্য। কিন্তু খ্যাতির মুখরতা থেকে আপনার মনে 
নিবিষ্ট হওয়ার স্থযোগ পাবামাত্র তিনি আপনার স্বধর্টিকে আবিষ্কার 
করলেন। সে আবিষ্কারের আবেগই সন্ধ্যাসংগীতে রূপ পেয়েছে। 

আরএকটি কথা এখানে উল্লেখযোগা । আমরা পূর্বেই বলেছি, ঘরের বদ্ধ 
আবহাওয়ার থেকে মুক্তি পেয়ে উন্ুক্ত প্রকৃতির মধ্যে কবির শিশুস্বদয় ষে উচ্ছাস 
অনুভব করেছিল, তার শৈশবরচনাগুলি তারই বহিঃপ্রকাশ । শৈশবরচনার 
প্রায় সবগুলির মধ্যেই হিমালয় বা অন্য কোনে পর্বতের বর্ণনা আছে। সেটা 
কিছুটা সে-যুগের সংস্কারের প্রভাব, আর কিছুট1 বিরাট হিমালয় দেখে শিশুমনের 
প্রথম বিন্ময়ের ফল। কিন্তু পর্বত কোনোদিনই কবিচিত্রকে তেমন করে 
আকর্ষণ করেনি। তার অধিকাংশ কাব্যের পটভূমি নদী আর উদার আকাশ । 
কৰি নিজেই বলেছেন, 

পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি, সেখানে গেলে মনে হয়, 

১ জীবনস্মতি, সন্ধ্যাসংরীত। 

২ রবীন্ত্র-রচনাধলী, প্রথম খণ্ড । 
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আক।শটাকে যেন আড়কোলা করে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে 
দেওয়া হয়েছে, সে একবারে আই্টে-পৃষ্ঠে বাধ! । আমর! মর্ভাবাসী মাম্থষ-_ 
সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই, সেই আকাশটাকেই 
যদ্দি তোমার হিমালয় একপাল মহিষের মতো! শিং গু তিয়ে মারতে যায়, তাহলে 
সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোল! আকাশের ভক্ত, সেইজন্যে 
বাংলাদেশের দিল-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার 
কাছে আমার গানের গল সেধে এসেছি, এই কারণেই দুর হতে তোমাদের 
সোলন পর্ত্কে নমক্কীর। 

_-ভামু সিংহের পন্ত্রাবলী, পত্রধারা, পু ৯৫ 


পর্বতের মতো! সমুদ্রও কবিকল্পনাকে তেমন করে উদ্বুদ্ধ করেনি 
কোনোদিন । সমুদ্রযাত্রা কবির জীবনে বহুবার করতে হয়েছে । প্রবী কাবোর 
অনেকখানি অংশ সমুদ্রের উপরেই লেখা। তবুও তার কাব্য সমুদ্রের চিত্র 
কতো! কম। প্রথমবার বিলেতের পথ থেকে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন । 
তার খানিকট। এখানে উদ্ধৃত করছি, 

কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে 
অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান্‌ বলে মনে হয়, কিন্ত 
সমুদ্রের মধ্যে এলে ততটা হয় না। তার কারণ আছে, আমি যখন 
বোম্বের উপর কৃলে দাড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম তখন দেখতেম দূর দিগন্তে 
গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, 
একবার যদি এ দিগন্তের আবরণ তেদ করতে পারি-- এ দিগন্তের ষবনিক। 
উঠাতে পারি, অমনি আমার সমুখে এক অকুল অনস্ত সমুদ্র একেবারে উথলে 
উঠবে। এ দিগন্তের পরে যে কি আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত, তখন 
মনে হত না, এ দিগন্তের পরে আর এক দিগন্ত আসবে । কিন্ত যখন সমুদ্রের 
মধ্যে এসে পড়ি তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি গল্ভীর 
দিগন্তের মধ্যে বসে আছে । আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত 
সন্ীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয় না। 

_মুরোপপ্রবাসীর পত্র, প্রথম পত্র 
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কিন্ত বাংল! দেশের নরদীবিধৌত শ্টামলতায় আর সোনালি রোদে ভরা 
নীলিমায় কবিমনের আমন্ত্রণ চিরদিনের । চিত্রা, চৈতালি, সোনার তরী আর 
ছিন্নপত্রে তার পরিচয় অজন্রভাবে ছড়ানো রয়েছে । বাংলাদেশের শান্ত নদীর 
অবিরাম গতির মধ্যে কবি আপনার মনের অন্চ্ছলিত গতিধর্ষকে খুঁজে 
পেয়েছেন, আর দিগন্তবিস্তৃত উদার আকাশে পেয়েছেন মনের নিরবচ্ছিন্ন 
অবকাশের প্রশাস্তিকে । এই ছুটিই তার কাব্যজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের 
পক্ষে অবশ্বপ্রয়োজনীয়। নদী আর আকাশের সঙ্গে তার অস্তরঙ্গত। প্রায় 
সহজাত । সন্ধ্যাসংগীত রচনাকালেই কবি নদীতীর আর আকাশের শান্ত 
অবকাশের মধ্যে সর্বপ্রথম আপনাকে আবিষ্কার করেছিলেন । 

বিলাতযাত্রার আরস্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আমিলাম তখন জ্যোতি- 
দাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন-- আমি তাহাদের 
আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । আবার সেই গঙ্গ।। সেই আলস্তে আনন্দে অনির্বচনীয় 
বিপদে ও ব্যাকূলতায় জড়িত, স্গিপ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ 
দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন 
পরিবেশন হইয়া থাকে । আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভবা আলে! 
এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলন্য, এই আকাশের 
নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রলারিত উদার অবকাশের মধো 
সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়। দিয়া আত্মণমর্পণ_- তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাছ্ের 
মতোই অত্যাবস্তক ছিল।*** বাড়ির সর্বোচ্চতলে চারিদিক খোল! একটি 
গোল ঘর ছিল। সেইখানে আমার কবিতা! লেখার জায়গ! করিয়া লইয়াছিলাম। 
সেইখানে বসিলে ঘন গাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু 
চোখে পড়িত না। 

--জীবনস্মতি, গঙ্গাতীর 

সন্ধ্যাসংগীত রচপাকালেই তিনি তার কবিধর্ষের প্রতীক দুইটি প্রাকৃতিক 
উপাদানের মধ্যে আপনার মনকে নিবিষ্ট করবার ম্থষোগ লাভ করেছিলেন। 
পরবত্তণ জীবনে গঙ্গার পরিবর্তে পল্মানদীর সঙ্গে অস্তরঙ্গত] তার কাব্যজীবনের 
মূল অভিব্যক্তি হয়ে দাড়িয়েছিল। এদিক থেকে বিচার করলে সন্ধ্যাসংগীতে তার 
কাব্যজীবনের প্রকৃত স্থচনার সত্যত। উপলব্ধি কর! যাবে। 
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১ 


টশৈশবরচনাগুলিতে প্রকৃতিবর্ণনার যে সমারোহ ছিল তাতে বর্ণনার 
প্রোত্ব আছে, কিন্তু সে প্রৌটত্ব অপরের অনুককত। সন্ধ্যাসংগীতে বর্ণনাভঙ্গি 
শিশুহ্থলভ সাবল্যে পূর্ণ, তবু এ সারল্য নিজের। 


এমন জোছনা স্থমধুর 

বাশি বাজিছে দূর দূর, 
যামিনীর হপিত নয়নে 
লেগেছে মুল ঘুমঘোর | 
নদীতে উঠেছে মৃহু ঢেউ, 
গাছেতে নডিছে মুছু পাতা; 
শতায় ফুটিয়া ফুল ছুটি 
পাতাস্ লুকায় তার মাথা; 
মলয় স্থদূর বনভূমে 

কাপায়ে গাছের ছায়াগুলি 
লাঁজুক ফুলের মুখ হতে 
ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি। 

_ম্খের বিলাপ 


এ বর্ণনাভঙ্গি রবীন্রনাথের ম্বকীয়। শৈশবরচনাগুলির অনেক বর্ণনার 
সঙ্গে তুলনীয় এ বর্ণনা অপরিণত বলে মনে হতে পাবে, কিন্তু অপরের অন্ুকৃতির 
প্রশ্নাসজাত কৃত্রিম পরিণতি সন্ধ্যাসংগ্রীতে সম্পূর্ণরূপেই বজিত হয়েছে । 

প্রকৃতির চিত্ররূপ কোনো কবিকে বেশি করে আকর্ষণ করে, কারো 
কাঁছে বা প্ররুতির সংগীত্রূপেরই প্রাধান্য । রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির 
চিত্ররূপের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। সন্ধানংগীতেও দেখতে পাই প্রাকৃতিক 
শোভার মধ্যে একটি অস্ফুট কিন্তু নিশ্চিত সংগীতই কবিকে যুদ্ধ করেছে। 
সন্ধ্যাসংগীত নামটির মধ্যেও একথার ম্বীরূতি আছে। 

১০ 


৭8 প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


অয়ি সন্ধে, 
অনন্ত আকাঁশতলে বমি একাকিনী 
কেশ এলাইয়া 
মৃদু যুছু ও কী কথা কহিল আপন মনে 
গান গেয়ে গেছে 
নিখিলের মুখ পানে চেয়ে। 
সন্ধ্যা 


সন্ধ্যার বর্ণচ্ছটায়, আলো-আধারের মিশ্রণবৈচিত্র্যে যে মোহ আছে তা৷ 
কবিকে তেমন করে টানেনি, শুধু অন্ধকারের মধ্যে কালে। কেশের রূপ দর্শনেই 
তা পরিসমাপ্ত হয়েছে । কিন্তু শ্রান্ত সন্ধ্যার অনম্ত আকাশে ষে ক্লান্তির 
রাগিণী বেজে ওঠে তা কবির হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলেছে। 


হৃদয়ের অতি দূর দুর-দুরাস্তরে 
মিলাইয়।৷ কস্বর তোর কহস্বরে 
উদ্দানী প্রবাপী যেন 
তোর সাথে তোরি গান করে। 
- সন্ধ্যা 


অন্যন্ত্র জ্যোৎন্রারাত্রির কোমল আবেশের মধ্যে কবি শুধু বেদনার বাশরি 
শুনেছেন। 


এমন জোছনা ন্ু'মধুর, 
বাশরি বাজিছে দূর দূর। 
__্থখের বিলাপ 


ধ্বনিহীন প্রাকৃতিক দুশ্ঠের মধ্যেও কবি ধবনিসংগীত আৰিফফার করতে বা্র, 
কবির এ বিশেষত্বটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য । 
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সন্ধ্যাসংগীতে প্রকৃতির সঙ্গে অস্তরঙ্গতার সবচেয়ে বড়ো! কথা ছল অসম্পূর্ণ 
উপলব্ধির অতৃপ্তি। কবি চান বিশ্বের অনন্ত শোভাসম্পদ্দের মধ্যে নিজেকে 
নিমগ্র করে দিয়ে তার রসটুকু আক পান করতে, কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে জীবনের 
পরিসমাপ্তি তাকে ব্যথিত করেছে । তাই বসন্তবিদায়ে শুধু প্রকৃতির অশ্রকেই 
কবি দেখেছেন, শিশিরের ক্ষণিকস্থিতির পর তার ক্ষুদ্র জীবনের অবসান কবির 
হৃদয়ে গভীর বিষাদের ছায়া! ফেলেছে। 


এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দিপ্রহরে, 
ঘুঘু এক বসে বসে গান গায় একস্বরে, 
কে জানে কেন সেগান গায়। 
গলি সে কাতর স্বরে স্তবত। কাদিয়া মরে 
গ্রতিধবনি করে হায় হায়। 
--হৃদয়ের গীতিধ্বনি 


সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে চলে যাওয়ার রাগিনীটাই কবির কাছে বড়ো করে 
বেজেছে। কিন্ত এই বিষাদ, প্রকৃতিকে উপভোগের মধ্যে এই এতৃপ্তিকে কবি 
কাটিয়ে উঠতে উৎসুক, শুধু বিষাদের গানে ভরা প্রকৃতির সাহচর্য থেকে কবি 
মুক্তি পেতে চান। 


হৃদয় রে, আর কিছু শিখিলি নে তুই, 
শুধু ওই গান। 
প্রকৃতির শতশত রাগিণীর মাঝে 
শুধু ওই তান। 
_হাদয়ের গীতিধবনি 


প্রকৃতি অস্তস্তলে যে একটি আনন্দের মহল আছে, সেটার খবর ষে আভাসে 
ইঙ্গিতে কবি পাননি তা নয়। বিষাদের যবনিকা শুধু সে মহলটি তার দৃষ্টির 
অন্তরাল করে রেখেছে। 
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সেই হাসিরাশির মাঝারে 
আমি কেন থাকিতে না পাই? 
_শিশির 


নিজের হৃদয়ের আকাজ্কা ও বিষাদের ছন্দ শেষ পর্বস্ত কবিকে নিজের 
নিজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী করে তুলেছে । অতৃপ্ত উপলব্ধির বেদন] থেকে কবি 
কঠিন প্রয্নাসে মুক্তি পেতে চেয়েছেন । 


একবার কবিব সংগ্রাম । 
ফিরে নেব কেড়ে নেব আমি 
জগতের একেকটি গ্রাম । 
ফিরে নেব রবি শশিতারা, 
ফিরে নেব সন্ধা। আর উষা, 
পৃথিবীর শ্তামল যৌবন, 
কাননের ফুলময় ভূষা। 
_-সংগ্রাম-সংগীত 


প্রভাতসংগাত 
সন্ধ্যাসংগীতের উপসংহাঁরেই প্রভাতসংগীতের স্থচনা, যে বিষাদের 
ফলে চোখের লামনে থেকে জগতের রূপ রস গন্ধ শুকিয়ে আসছিল, প্ররুতিব 
হালিরাশি কবির কাছে অর্থহীন হয়ে উঠছিল, তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য 
কৰি আপনার মনের অন্তঃপুরে আহ্বান-সংগীত পাঠিয়েছেন । 


ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট, 
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল 
মাটিতে পড়িল থসে, 
সার! দিন রাত গুমরি গুমরি 
কেবলি আছিন বসে ।... 
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আঙজ্িকে বারেক ভ্রমরের মতো 
বাহির হইয়া আয়, 
এমন প্রভাতে এমন কুসুম 
কেন বে শুকায়ে যায়! 
বাহিরে আলিয়া উপবে বশিঘা 
কেবলি গাহিবি গাণ, 
তবে সে কুকুম কহিবে বে কথ। 
তবে সে খুলিবে গ্রাণ। 
_আহবান-দংগাত 


এই যে আপনার বিষাদ্তর্জিতত মনের অন্ধ কারাগুহ থেকে মুক্তি লাভের 
গ্রয়ান তার পশ্চাতে কবিহৃদয়েব একটি নবলবধ বিশ্বান রয়েছে । গ্রভাত- 
মংগীতে ভূমিকায় কৰি বলেছেন, 

গ্রভাতসংগীতের খতুতে আপনা-আপনি দেখা ধিতে আর নপেছে একটা 
আধট1 মননের রূপ ।১**কোথ। থেকে কতকগুলো মত মনের অন্বারমহইলে জেগে 
উঠে সদরের দরজায় ধাঞ্। দিচ্ছিল। এগুলোব নাম, অননস্তজীবন, অনন্তমর্ণ, 
প্রতিধ্বনি । অনস্তঙগীবন বলতে আমার মনে এই একট। ভাব এসেছিশ 
বিশ্বজগতে আগ। এবং ফাওয়া দুটোই থাকার অন্তত, ঢউএর মতে। আলোতে 
ওঠ] এবং অন্ধকারে নামা ! ক্ষণে ্ণে হা এবং ক্ষণে ক্ষণে লা নিজে এই জগৎ নয়, 
বিশ্বচরাচর গোচর অগোচবের নিরবচ্ছিন্ন মাপা গাথা । 

_্ববীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড 


মৃত্যু আর জীবনকে যখন আলাদ। করে ভেবেছিলেন তখন জীবনের 
সসীমতা কবিকে পীড়িত করেছিল, গ্রারুতিক উপাদানের ন্ষণস্তাজিতও কবির 
উপভোগের ইন্জরিয়গ্রপিকে বিমুখ কবে দিয়েছিল । কিন্তু জীবন আর মৃত্যুকে 
যখন অনস্ত জীবনেব পটপরিবন্তনের যুগল ভূমিকারূপে দেখতে পেলেন তখন 
জীবনের সীমাহীনতা কবির চোথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । নবলব্ধ এই অন্ত- 
ভূত্তিকেই কৰি "নির্ববের স্বপ্নভঙ্গ নামে অভিহিত করেছেন। বিশ্বমানবেব প্রেম 
ও বিশ্বপ্রকৃতির অস্তরঙ্গতা উপলব্ধির পক্ষে অন্তরায় এই বিশেষ মনোভাবটি 
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থেকে মুক্তি পাবামাত্র কবির আহ্বান এসেছে জগতের সৌন্দর্যের বিচিত্র মহল- 
গুলিতে । সখাসখীর সন্মিত দৃষ্টিবিনিময়ে, ভাইবোনের সম্ভাষণে, শিশুর দেহে 
মাতার সোহাগচুম্বনের মধ্যে, রবির আলোতে, পাখির কলতানে সর্বত্রই কবি 
আপনাকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে এক আনন্দরদল পানের মাদকতা অনুভব 
করেছেন। 
যে দিকে চায় আখি সে দ্দিকে চেয়ে থাকে, 
যাহারি দেখ পায় তারেই কাছে ভাকে। 
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আখিধারে, 
হৃদয় ডুবে যায় হরয-পারাবারে। 
-_প্রভাত-উতৎসব 
জগতব্যাপী আনন্দময় বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র উপাদানের সঙ্গে আপনার 
অনুভূতিকে একাত্ম করে সীমাহীনতার আনন্দ আস্বাদনের পরিচয় প্রভা ত- 
সংগীতের প্রায় সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। 
আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি তাই, 
গেছি তো তোরি বুকে আমি তো হেথা! নাই । 
প্রভাত-আলো। সাথে ছড়াই প্রাণ মোর, 
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর । 
_-গ্রভাত-উৎসব 


প্রভাত সাথে গাহি গান সাঝের সাথে গাই, 
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই । 
ফুলের সাথে ফুটি আমি লতার সাথে নাচি, 


বামুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি । 
_-ন্লাত 


হৃদয় মোর আকাশ মাঝে 
তারার মতো উঠিতে চায়, 
আপন সুখে ফুলের মতো 
আকাশ পানে ফুটিতে চায়।'*, 
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মেঘের মতো হারায়ে দিশা 
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়। 
--সাধ 
জেগেছে নৃতন প্রাণ, বেজেছে নৃতন গান, 
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি। 
আমারে বুকেতে নে রে, কাছে আয়, আমি ষেরে 
নিখিলের খেলাবার্‌ সাথী । 
_-সমাপন 
লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জীবনের অখণ্ডতা উপলব্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি একটি সংগতির স্থ্ষমা 
আবিষ্কার করেছেন। বিশ্বজোড়া ক্ষুদ্র প্রাণগুলির এক্যতানের মধ্যে 
মানবজীবনের হাপিকাম্জ।া ভালোবাসাবাসিরও একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। 
তাই যেমন কবি তারার সঙ্গে আকাশভ্রমণে বের হয়েছেন, লতার নৃত]চ্ছন্দে 
ফোগ দিয়েছেন, বায়ুর সঙ্গে ফুলের কাছাকাছি ঘুরেছেন, তেমনি আবার 
শিশুর প্রতি মাতার ন্েহধারায়, ছুঃখীর ক্রন্দনে, সখীর সংগীতেও আপনার 
উপস্থিতি অনুভব করেছেন। 
মায়ের প্রাণে মেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই, 
দুখীর সাথে কা্দি আমি স্ুতীর সাথে গাই। 
স্ল্বোত 
কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে । প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে 
সংগতির স্থষমা আবিষ্কার করলেও কবির কাছে স্থষ্টির বিচিত্র অভিব্যক্তির 
পশ্চাতে এক অসীম স্রষ্টার উপলব্ধি এখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । প্রকৃতির বিভিন্ন 
উপাদ্দানগুলিতে কবি একটা নৃতন রোমানটিক আনন্দের উৎস খু'জে পেয়েছেন, 
সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আনন্দের যোগটি কবিচিত্তে অধীর আবেগ এনে দিয়েছে। 
কিন্তু আনন্দময় স্যষ্টির অন্তরীক্ষে আনন্দম্বূপ সত্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করার 
মতো মানসিক প্রশান্তি তার আসেনি । মহান্বপ্ন, ৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় প্রভৃতি 
কবিতায় স্থষ্টি ও আর্টার ধোগন্থত্রের তত্বটি তাই শুষ্ষ তত্বই বয়ে গেছে; পরিপূর্ণ 
কাব্যক্ূপ ধরে আমাদের চিত্তরকে নাড়া দিতে পারেনি । বিশ্বপ্রকৃতি সন্ধে 


৮৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এইসব নবলবধ অন্থভৃতিগুলি ছাড়াও জীবনদেবতা-রূপ কৰির একটি বিশেষ 
কাব্যদর্শনের স্থচনা প্রভীতসংগীতে আছে, কিন্তু আমাদের আলোচনার 
পক্ষে সে প্রসঙ্গের অবতারণা অবান্তর | 


এতগুলি নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচঘ্র থাকলে৪ প্রভাতসংগীতেব সাতিত্যিক 
মূলা তার এতিহাসিক মূলোব বহু পশ্চাতে পড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ নিঙ্গে৪ 
বলেছেন, “প্রভাতসংগীতে 'এ সমস্থ লেখার আর কোনো মুনা যদি াকে, লে 
ষোলো আনা সাঠিতাক মল্য নয?।5 এব এক্সটা বিশেষ কারণ আঁছে। 
সন্গাসংগীতের যুগ যে বিষাদ কবির প্রকৃতিউপভোগেব অন্তরায় সৃষ্টি 
কবেছিল, প্রভাতসংগীতে নার থেকে তিনি মৃক্ডিলাঁভ করেছেন । এই সদ্য 
বিষাদমুক্তিব প্রতিকিমাধ কবির টকশোনেন ভাঁবাবেগ উদ্‌বেল হয়ে উচ্চ । 
প্ররুতির সৌন্দর্ম পনিপূর্ণরূদপ আন্বাদন কনতে ভপে যে মানসিক নিলিপভ!, যে 
উদাণ প্রশ্াস্থি প্রযাজন, কিছুটা বমুসেব ধর্মে কিছুটা অত্বীন্চ জীবনের 
প্রতিক্রিয়ার ফলে মে নিলিপুতা সে প্রশান্তি কবিব এখন আমুত্ত হয়নি । 
প্রথম আস্বাদনের আনন্দে কৰি আন্মহারা ভ্রমরের মৃতে! কেবল সৌন্দর্যের ফলে 
ফলে নিজেকে ভারিয়ে “ফেলছেন, জীবনের মধুসঞ্চযের কথা তিনি বিস্মৃত 
হয়েছেন । নিজকে সংযত কবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গভীবুতর রহন্যেল 
মহলে তিনি অভিসার কবেছিলেন আরও পরে কড়ি ও কোমল এবং মাঁনসীপু 
যুগে। এ যুগে কবি 'ভাষাভারতীর প্রসাদ" লাভ করেননি । আপনার 
অস্পঈ ম্ন্তভৃতির বাহন ভয়েছে গিদ্গদ্ভাঁষী' প্রকাশভঙ্গি। কবিণ 
জীবনস্মৃতিতে বলেছেন, 

কোনে স্য-আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভবিয়া উঠে তখন যে লেখা 
ভালো হইতে হইবে এমন কথ! নাই । তখন গদ্গদ বাকোর পালা । ভাবের 
সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলেনা তেমনি একেবারে 
অব্যবধান ঘটিলেও কাব্য রচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের 


১ কবির ভণিতী।, প্রচ্ঞাতসংগীত। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম থণ্ড। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৮১ 


তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভালো ।***শুধু কবিত্বে নয়, সকলপ্রকার কারু- 
কলাতেও কারুকরের চিত্তের একটি নিলিপ্ুতা থাকা চাই। 
_-জীবনস্থতি, কারোয়ার 

তথাপি এতিহাসিক বিচারে প্রভাতনংগীতের বিশেষ স্থান ম্বীকার না করে 
উপায় নেই। 

সম্ধাসংগীতে আমর] দেখেছি প্রকৃতির চিন্রসৌন্দ্ষের চেয়ে তার সাংগীতিক 
আকর্ষণই কবির কাছে বড়ো। প্রভাতসংগীতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 
চিত্রসৌন্দ্য উপভোগের জন্য যে দুরতটুকু প্রয়োজন প্রকৃতির সঙ্গে শিশুহৃলভ 
মাখামাধি তার পথে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে । তাই প্রভাতআকাশের 
শান্ত নীলিমার চেয়ে আকাশভর] পাখির গানই কবিকে মুগ্ধ করেছে বেশি। 
অনান্বাদিত বহস্যও সংগীতের স্থরেই তাকে আহ্বান করেছে। 


ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখি 

এখনে। যে পাখি জাগেনি, 
ভোরের আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়। 

উঠিবে বিভাস রাগিণী। 
জগৎ-অতীত আকাশ হইতে 

বাজিয়া উঠিবে বাঁশি, 
প্রাণের বাসনা! আকুল হইয়া 

কোথায় যাইবে ভাসি। 

--আহ্বান-সংগীত 


সংগীতরূপী গ্রকৃতিকে উপলব্ধির ব্যাকুলতায় কবি পাখির গানকে শুধু কান 
দিয়ে মন দিয়ে নয়, দেহ দিয়েও উপভোগ করেছেন। 
প্রভাতকরে করি রে আ্বান, 
ঘুমাই ফুল-বাসে, 
পাখির গান লাগে রে যেন 
দেহের চারিপাশে | 
সাধ 
১১ 


৮২ প্রকৃত্তির কবি রবীন্দ্রনাথ 


প্রকৃতির সঙ্গে সাধুজ্যলাভে এখানে তিনি ইংরেজ কবি কীটসের মতো 
আবেগময়তার পরিচয় দিয়েছেন। বিহারীলালের কাব্যেও প্ররুতির সঙ্গে 
দেহিক উপভোগের আবেগ ও আনন্দের বর্ণনা রযেছে। 
প্রণয় করেছি আমি 
প্রকৃতি-রমণী সনে, 
যাহার লাবণ্য ছট!. 
মোহিত করেছে মনে 1**" 
হেলিয়ে স্তবক-ভরে, 
মরি কত লীলা করে, 
পয়োধর ভার ভরে 
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে। 
স্সংগীত-শতক, ৯৯ 


কিন্তু লক্ষ্য করার বিয়য় এই ষে, এ-ধরনের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ শিশুবয়স 
থেকেই যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা বিম্ময়কর। তার নারীপ্রেমেও 
যেমন প্রকৃতি উপভোগের আবেগের মধ্যেও তেমনি ইন্দ্রিয়ান্থগ উচ্ছলত সযত্বে 
বজিত হয়েছে। 


৩ 


নবলন্ধ যে বিশ্বাসের ফলে প্রকৃতির আনন্দের মহলে কবির আহ্বান 
এসেছিল, সেই নৃতন বিশ্বাসেরই নাটাবূপ দিয়েছেন কবি এই যুগের নাট্যকাব্য 
প্রকৃতির প্রতিশাধ-এ। কোনো নিবিশেষ সাধনার মধ্য দিয়ে অসীমের উপলব্ধির 
ব্যর্থত। এই নাটকে ব্যক্ত হয়েছে । আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের খণ্ড তুচ্ছতা 
এবং প্রকৃতির ক্ষু্র ক্ষুত্র সৌন্দর্যের বিশেষ উপলব্ধির পথেই অসীম আমাদের 
মনে প্রবেশ করে। ববীশ্রনাথের অনমুকরণীয় ভাষাতে বলি, 

প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে যতনব পথের লোক ঘতসব গ্রামের 
নরনারী, তাহারা! আপনাদের ঘরগড়া৷ প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে 
দিন কাটাইয়। দিতেছে; আরএক দিকে সন্নযাপী, সে আপনার ঘরগড়া এক 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৮৩ 


অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমন্ত-কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার 
চেষ্টা করিতেছে । প্রেমের সেতুতে যখন এই ছুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর 
সঙ্গে সন্ন্যাপীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া! সীমার 
মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা! শুন্যত1 দূর হইয়া গেল। আমার নিজের 
প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অস্তরের একট? অনিদেশ্ততা ময় 
অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া! বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়! বপিয়া- 
ছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল, এই 
প্রকৃতির প্রতিশোধ-এও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত 
হইয়াছে ।***আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা । 
সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন- 
সাধনের পাল! । 
--জীবনস্থতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ 


প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর বক্তব্যটি এর চেয়ে স্প্গ করে বলা সম্ভব নয়। 
কবির সমগ্র কাব্যদর্শন এবং প্রকৃতির প্রতি তাব দৃষ্টিভঙ্গি এই অনুভূতির রঙেই 
অঙজরগ্ভিত। 


ছবি ও গান 


অসীম ও সীমার সম্বন্ধ এবং জীবন ও মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্নতা আবিষ্কারের পর 
প্রকৃতির সৌন্দর্য আম্বাদ্নের পথে আর যখন কোনে অন্তরায় রইল না তখনকার 
কাব্য ছবি ও গান। প্রভাতসংগীতে তবুও মাঝে মাঝে অনস্ত জীবন, অনস্ত 
মৃত্যু এবং স্ষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারার স্বপক্ষে কবিকে ওকালতি করতে 
হয়েছে। কিন্তু ছবি ও গান শুধু উপভোগেরই কাব্য, এখানে তাত্বিক ধারণার পক্ষ 
সমর্থনের পরিচয় নেই । প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দ্ষের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে 
কবি কেবল হৃদয়ের পরিতৃপ্তির সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। এই আনন্দের মধ্যে 
প্রভাতসংগীতের মতো অধীর ভাবাবেগ নেই তা নয়। 


৮৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


ভ্রমি আমি যেন স্থদূর কাননে, 
স্থদুর আকাশতলে, 
আনমনে ধেন গাহিয়! বেড়াই 
সরযুর কলকলে ।**, 
উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ 
উদ্দাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ, 
হাতে লয়ে বাশি মুখে লয়ে হাসি, 
ভ্রমিতেছি আনমনে । 
চারিদিকে মোর বসস্ত হমসিত, 
যৌবনকুস্থম প্রাণ বিকশিত, 
কুম্থমের 'পরে ফেলিব চরণ 
যৌবনমাধুরী ভরে। 
চারিদিকে মোর মাধবী মালতী 
সৌরভে আকুল করে। 
_ জাগ্রত স্বপ্ন 


এমন কি এই আনন্দের আতিশয্যে মাঝে মাঝে কবির বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের 
মধ্যে ভেদরেখা লুপ্ধ হয়ে এসেছে । গ্রভাতসংগীতে যেমন দেহ দিয়ে তিনি 
পাখির গান উপভোগ করেছিলেন, এখানেও ফুলের গদ্ধ তার দেহে তেমনি 
পুলক জাগাচ্ছে। 


বসন্ত-বাতাসে আখি মুদে আসে, 
মুছু স্ব বহে শ্বাস, 
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে 


কুহমের মু বাস। 
জাগ্রত স্বপ্ন 


প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষের. নীরব উপাানগুলিও মুখর হয়ে উঠেছে তার কাছে, 
ফুলের গন্ধ সংগীত হয়ে তার শ্রবণে ন্থুধা ঢেলে দিচ্ছে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৮৫ 


অজান! ফুলের স্থরভি মাথানে! 
স্বরস্থধা করি পান। 
_ জাগ্রত স্বপ্ন 


কিন্তু এই ভাবাবেগের, এই সংগীতম্য় ব্যাকুলতার পরিচয় ছবি ও গান 
কাব্যে অপেক্ষাকৃত কম। চিন্তরকরস্থলভ নিলিপ্ততা কবির কাব্যপ্রচেষ্টায় 
আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে । এই হিসাবে ছবি ও গান-এর মূল্য প্রচুর । 
ভাষায় আকা কবির এই ছবিগুলি পরিণত চিত্রের গৌরব পেতে পারে 
একথা বলিনে, কবিও এই প্রয়াসগুলির অপরিণত রূপ সম্বন্ধে সচেতন 
ছিলেন। "তুলি দিয়া ছবি আকিতে ঘদ্দি পারিতাম তবে পটের উপর রেখ! ও 
রং দিয়া উতল! মনের দৃষ্টি ও সট্টিকে বীধিয়! রাখিবার চেষ্ট] করিতাম, কিন্তু সে 
উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে 
তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলি রঙ ছড়ায়! পড়িত'।£ 

“ছবি একে তখন প্রত)ক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছ। জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি 
আ্ৰাকবার হাত তৈরি হয়নি তো" । ছবি আকবার হাত তরি হয়নি বলেই 
মাঝে মাঝে ছবিতে গানেতে মেশামেশি হয়ে গিয়েছে । তবুও এই ছবি 
আকবার গ্রয়্াম অনেক স্থলেই সফলতার এবং অনামান্ত সম্তাব্যতার পরিচয় 
বহন করে। 

একটি মেয়ে একেলা 
সাঝের বেলা, 
মাঠ দিয়ে চলেছে। 
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে। 
ওর মুখেতে পড়েছে সাঝের আভা! 
চুলেতে করিছে ঝিকিমিকি । 


১ জীবনম্মতি, ছবি ও গান । 
২ কবির মন্তবা, ছবি ও গান। রবীন্্-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


কে জানে কি ভাবে মনে মনে 
আনমনে চলে ধিকিধিকি। 
পশ্চিমে সোনায় সোনাময়, 
এত লোনা কে কোথা দেখেছে। 
তারি মাঝে মলিন মেয়েটি 
কে যেন রে একে রেখেছে। 
--একাকিনী 
নবীন প্রভাত-কনক-কি রণে 
নীরবে দাড়ায়ে গাছপালা, 
কাপে মৃদু মু কী যেন আরামে, 
বায়ু বহে যায় সুধাঢাল।। 
নীল আকাশেতে নারিকেল-তরু, 
ধীরে ধীরে তার পাতা নড়ে, 
প্রভাত আলোয় কুঁড়েঘরগুলি 
জলে ঢেউগুলি উঠে পড়ে। 
_ গ্রামে 


এই চিন্রগুলির প্রকাঁশভঙ্গিতে অপরিণতির চিহ্ন বর্তমান, তবু ছবি 
আকবার নেশাটি বেশ স্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। শুধু যে আনন্দময় দৃষ্া, 
গ্রভাত সন্ধ্যা ও জ্যোৎন্সারাত্রির অতিস্পষ্ট মাধুরীটুকুই কবির তুলিতে ধর! 
পড়েছে তা নয়, অন্ধকার রাত্রির রহম্যময়তার স্থন্দর চিত্রও কবিকে অনুপ্রাণিত 


করেছে। 


স্তব্ধ বাছুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখ। 
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া শাখ।। 
মাঝে মাঝে পা টিপিয়! বহিছে নিশীথ-বাম়, 
গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্দটুকু শোনা যায়। 
আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি, 
মাঝে মাঝে ছুএকটি তার! পড়িতেছে খসি। 


--নিশীথচেতনা 


প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথক্ষ ৮৭ 


৩ 


রোমানটিক কবিদের একটি বিশেষত্ব হল এই যে তাঁরা মাঝে মাঝে তাদের 
উপভোগের সাক্ষাৎ বস্তুটিতে পরিতৃপ্টি খুজে পান না, তাকে অবলম্বন করেও 


তাকে ছাড়িয়ে অতীতের বা স্থদুরের অন্য বস্ত্রতে চলে যান। 
এই রোমাঁনটিক ব্যাকুলতার প্রভাবে কবি ছবি ও গান-এ বহুক্ষেত্র 


আপনার প্রার্কতিক পরিবেশ অতিক্রম করে অতীতের তপোবনে, সরযূর তীরে, 
তরুর ছায়ায় হরিণশিশুর চপল সঞ্চবণের মধ্যে মানসন্রম্ণ করে এসেছেন । 
ভ্রমি আমি যেন সদর কাননে, 
স্থদূব আকাশতলে, 
আনমনে যেন গাহিয়৷ বেড়াই 
সরযূর কলকলে | .. 
যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায় 
বলিয়া রূপসী বালা, 
কুম্বমশয়নে আধেক মগনা, 
বাকলবসনে আধেক নগনা, 
স্থখছুখ-গান গাহিছে শুইয়া 
গাথিতে গাথিতে মালা । 
--জাগ্রত স্বপ্ন 
বুঝিরে এমনি বেল৷ ছায়ায় করিত খেলা 


তপোবনে খধিবালিকারা, 
পরিয়া বাকল*্বান মুখেতে বিমল হাস 


বনে বনে বেড়াইত তার] । 
হরিণশিশুর1 এসে কাছেতে বসিত ঘেষে, 
মালিনী বহিত পদতলে," 
লুকিয়ে গাছের আড়ে সাধ যায় শুনিবারে 
কী কথা কহিছে মেয়েগুলি। 
--মধ্যাহে 


৮৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


একথ! বিশেষভাবে লক্ষা করার যোগ্য যে কবিকল্পনার এই প্রারুতিক 
পরিবেশে অধিকাংশই কালিদাসের কাব্য থেকে সংগৃহীত। সংস্কৃত 
কবিদের মধ্যে কালিদাস রবীন্দ্রকাব্যের প্রাক্কৃতিক পরিবেশ রচনায় বিশেষভাবে 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সে প্রভাব তীর প্রক্কৃতিচিত্র অস্কনের মধ্যে কি 
রকম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল তার পরিচয় আমাদের কৌতুছলের 
সামগ্রী। পরবতী কালে কল্পন! প্রতৃতি কাব্যে এই বিশেষত্বটি পরিণত রূপ 
নিয়েছে। 


৪ 


ছবি ও গানে-এ কবির প্রকৃতিববর্ণনার মধ্যে একট] রোমানটিক বিষাদের 
হর লক্ষা করা যায়। এই বিষাদ রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহে একটি নৃতন 
ধারার সুচনা করছে। আনন্দময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কবি সহন! 
একটি শুন্যতা আবিষ্কার করেছেন। সে শৃন্ঠতা নারীর প্রেমের অভাবজনিত । 
যৌবনের প্রারস্ভে নারীপ্রেমের অভাববোধ প্রকৃতির সঙ্গে তার মিলনের মধোও 
বিরহের স্থর বাজিয়েছে। 
কেহ কি আমারে চাহিবে না? 
কাছে এসে গান গাহিবে না? 
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে 
কবে না প্রাণের আশা? 
টাদের আলোতে, দখিন বাতাসে, 
কুক্বমকাননে বাধি বাহুপাশে 
শরমে সোহাগে মম মধু হাসে 
জানাবে না ভালোবাসা ?" 
আমার প্রাণের কুস্থম গাথিয়া 
কেহ পরিবে না গলে? 
তাই ভাবিতেছি আপনার মনে 
বসিয়। তরুর তলে । 
জাগ্রত স্বপ্ন 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৮৯ 


কিন্তু একথাও ম্মরণ রাখা দরকার যে যৌবনের আবেগে নারীপ্রেমের 
আম্বাদ লাভের জন্ত কবিচিতের আকাজ্ষ! যতই প্রবল হোক না কেন, কোনো 
বিশেষ প্রেমের মধ্যে তার এ আকাজ্ষার পরিতৃপ্তি ঘটেনি। বিশেষ 
প্রেমের মধ্য থেকে কবি চিন্রকালই নিবিশেষ প্রেমের দিকে যাত্রা 
করেছেন। তাই যদিও নারীসান্গিধোর বর্ণনা ছবি ও গান-এ নেই তা 
নয়, তবুও সে নারী ছায়ারাজ্োর লীলানঙ্গিনী | 


সাধ ধায় বাঁশি-করে বন হতে বনাস্তরে 
চলে যাই আপনার মনে, 

কুহ্থমিত নদীতীরে বেড়াইব ফিরে ফিরে 
কে জানে কাহার অন্বেষণে । 

সহসা! দেখিব তারে, নিমেষেই একেবারে 
প্রাণে প্রাণে হইবে মিলন, 

এই মরীচিকাদেশে ছজনে বাসরবেশে 
ছায়ারাজ্যে করিব ভ্রমণ। 

বাধিবে সে বাহুপাশে চোখে তার স্বপ্ন ভাসে 
মুখে তার হাসির মুকুল, 

কে জানে বুকের কাছে আচল আছে না আছে 
পিঠেতে পড়েছ এলোচুল। 

-মধ্যাহ্ছে 


বরীন্্রনাথের নারীপ্রেমের আদর্শ আমাদের আলোচ্য নয়, তবু আনন্দময় 
প্রাকৃতিক পরিবেশে এই নারীপ্রেমের তৃষ্ণা জেগেছে বলেই এ আলোচনা 
গ্রানঙ্গিক। 

প্রভাতনংগীতে আমর! দেখেছি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে একাত্ম 
হয়ে কবির প্রাণে এক গভীর আনন্দের উপলব্ধি জেগেছে, কিন্তু উপলব্ধির মধ্যে 
যে উন্মার্দন। ছিল ছবি ও গান-এ তা শান্ত হয়ে এসেছে। 

বড়ো সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে 
কাননে ফুলের সাথে মিশে, 


১২ 


৯৩ প্রকৃতির কবি রবীজ্জনাথ 


নয়নকিরণে তোর ছুলিবে পরাণ মোর 
স্থবাল ছুটিবে দিশে দিশে । 
_ন্ষেহষয়ী 


এই আকাজ্ষাই আরও গভীর অন্ভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোনার তরী 
পর্যে কবির কাবাকে অপূর্বতা দান করেছে। 


কড়ি ও কোমল 


কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন, আমার 
কবিত। এখন মানুষের দ্বারে আসিয়! দাড়াইয়াছে ১15 অতি সক্ষম বিচারে এই 
উক্তিটিকে অনেকে অবস্ঠ সম্পূর্ণ মেনে নিতে চাননি, কিন্তু সাধারণভাবে এ 
কথার সত্যতায় সন্দেহে করার কোনো কারণ নেই। আমাদের 
আলোচনায় এ উক্তির একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। ছবি ও গান-এ দেখেছি 
প্রকৃতির অস্তরঙ্গতার মধ্যে কবির মনে নানীপ্রেমের আকাজ্ফষার বিদ্যুৎ ক্ষণে 
ক্ষণে চমকে উঠেছে । কড়ি ও কোমল কাব্য সে আকাজ্ষার অপূর্ব বিকাশ । 
কিন্ত এ বিকাশের পরিচয় আমাদের আলোচনার গণ্ডির বাইরে । কিন্তু কঁড় ও 
কোমল-এর যুগেই কৰি সর্বপ্রথম সচেতন ভাবে মানবজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেছিলেন। মানুষের সান্নিধ্যে কবির অন্তরে ষে আনন্দের সুচনা তারই 
বহিঃপ্রকাশ এ কাব্যের গ্রথম কবিতাটিতেই আছে। 


মরিতে চাহিনা আমি স্থন্দর ভুবনে, 
মানবের মাঝে আমি বাচিবারে চাই। 
প্রাণ 


কবি এখন আর শুধু সুন্দর তূবনের প্রাকৃতিক সম্পদের অজন্রতার মধ্যে তার. 
পরিপূর্ণ আনন্দের তৃষ মিটাতে পারছেন না, এই সৌন্দর্ষের মধ্যে মানুষের 
স্পর্শটিওও তার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । কিন্তু মানুষের 
স্পর্শে তার অভি জ্ঙার নূতন সঞ্চয়ের মধ্যে বেদনার অংশও রয়েছে প্রচুর । 


১ জীবনস্মতি, বর্ধ! ও শরৎ । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৯১ 


শুধু গ্ররুতির দিকে তাকিয়ে জীবন ও মৃত্যুর অবিচ্ছেন্ত সংযোগের স্ুত্টি 
আবিফার করে কবি যে আনন্দের মুহ্গুলি আহরণ করছিলেন, মানবজীবনের 
দিকে সচেতন দৃষ্টিপাতের ফলে তার আনন্দের অংশে বেদনাও এসে মিশল। 
তার একটি বিশেষ কারণও ছিল। নিজের পারিবারিক জীবনের মধ্যে স্তর 
আবির্তাৰ এসময়ে কবির চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই কাবোর 
ভূমিকায় কবি বলেছেন, “কড়ি ও কোমল-এ যৌবনের রসোচ্ছাসের সঙ্গে আর 
একটি প্রবল প্রবতনা আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে 
মৃত্যুর আবির্ভাব । যার! আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তার। নিশ্চয় লক্ষ্য 
করে থাকবেন, এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি রিশেষ 
ধারা, নান। বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমল-এই তার প্রথম উত্তব' |, 
মৃত্যুকে এত কাছাকাছি এত নিবিড় করে কবি এর আগে আর উপলব্ধি করেন 
নি। জীবনমৃত্যুর দার্শনিক তত্ব এবং ম্বৃতযুর মধ্যে জীবনের পরিসমাধ্থির 
অস্বীকৃতি ববীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ বাণী। স্থৃতরাং কড়ি ও কোমল-এর 
যুগের এই মৃত্যুগুলিকে তিনি অত্যধিক প্রাধান্য দিতে পারেন না, তবুও এত 
ঘনিষ্ঠভাবে মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ের বেদনা দীপ্ত আনন্দের সঙ্গে মিশে সঙ্গল 
বর্ধামেঘের মতো! তার মনের আকাশে বিচিত্র রামধনু-রঙ ত্ষ্টি করেছে। 
এ কাব্যের মূল রয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সামিধ্যের রসোচ্ছান। 


আমার যৌবন স্বপ্রে ষেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ। 
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো । 
_যৌবন-স্বপ্র 


কিন্তু বিষাদের অনুভূতি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের 
দীপ্চিটুকু আড়াল করে দিয়েছে। 


এ মোহ কর্দিন থাকে, এ মায় মিলায় 
কিছুতে পারে না বাধিয়া রাখিতে | 
-মোহ 


১ কবির মন্তব্য, কড়ি ও কোমল। রবীন্ত্র-রচনাবলী, দ্বি তীগ খণ্ড । 


৯২ গ্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


আনন্দোচ্ছবাসের স্থুউচ্চ কড়ি, আর বেদনার গভীরতর কোমল গ্রামের 
মিলনেই কড়ি ও কোমল কাব্য । অতি প্রিয়জন বিয়োগের দারিদ্রাবেদনায় 
কবি কাঙালিনী মেয়ের মতো ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন আনন্দউৎসবের 
ছারগ্রান্তে ্রাড়িয়ে শুধু করুণ নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন, ভিতরে প্রবেশ করতে 
পারেননি । কিন্তু মানবজীবন সম্বন্ধে সচেতনতা তীর কবিদৃ্টিতে ক্ষণকালের জন্য 
যতোই বেদনা মিশিয়ে দিক, এই সচেতন দৃষ্টিপাত তার ভবিষ্যৎ কবিজীবনের 
একটি বিশিষ্ট কাব্যদর্শনের স্থচন] করেছে । এতো! দিন বিশ্বপ্রক্তির লীলাবৈচিজ্রোের 
মধ্যে ঘে সংগতির স্থুষমা কবিকে আনন্দ দিচ্ছিল, আজ সে সংগতিতে মানুষেরও 
একট নির্দিষ্ট স্থান তিনি আবিষ্কার করলেন? অঙ্টা এবং স্যর যুগল উপাদান 
প্রকৃতি ও মানবজীবন জড়িয়ে কবির যে গভীর ও ব্যাপক মিষ্টিক দৃষ্টি তারই 
সুচনা হল। 


্‌ 


কড়ি ও কোমল কাব্যের অন্য আরও একটি নূতন স্থুরের সম্বদ্ধে কবি বলেছেন, 
'বর্ধার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা 
আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া! নাই, এদিকে খেতে খেতে 
ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যালোকে যখন বর্ধার দিন ছিল 
তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বাষু এবং বর্ষণ । তখন এলোমেলে। ছন্দ এবং 
অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলন-এ কেবঙগগমাত্র আকাশে মেঘের 
রং নহে সেখানে মাটিতে ফলল দেখ! দিতেছে । এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে 
কারবারে ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে" 1১ 

এটি রূপক উক্তি । এর পূর্বের কাব্যগুলিতে বর্ধার রূপ এমন কিছু প্রাধান্ত 
পায়নি। বর্ধারও একটি চিত্ররূপ আছে। কিন্তু এতো দিন বর্ষার ঘনমেঘস্তারে 
এবং নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণের মধ্যে কবি কেবল সংগীতের মাধুধই শ্রবণ করেছেন । 
আজ শরতের মেঘ আর বৌদ্রের খেলায় প্রকৃতির চিত্ররূপটি তাঁর চোখে ধরা 
পড়েছে। পরবর্তী যুগে বর্ধাকেও তিনি চিন্রকূপে উপস্থাপিত করেছেন। 
কড়ি ও কোমল কাব্যে অবস্থা শরত্বর্ণনাও আছে । 


১ জীধনশ্তি, কড়ি ও কোমল। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৯৩ 


চারিদিকে প্রভাতের আলো!, 
নয়নে লেগেছে বড়ো! ভালো, 
আকাশেতে মেঘের মাঝারে 
শরতের কনক তপন। 
_-কাঙালিনী 
আজি শরৎ-তপনে প্রভাত-ম্বপনে 
কী জানি পরাণ কী যষেচায়। 
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়৷ ডাকে 
বিহগ-বিহুগী কী যেগায়।॥ 
--আকাজ্জা 


কিন্ত এধরনের রোমান্টিক শরত্বর্ণনাই কবিজীবনের শরতের আগমনীর 
মূলকথা নয়। ভাবাবেগের বায়ু এবং বাষ্প তার মনের আকাশে আর বর্ষার 
মায় স্যপ্টি করছে না, তার মনের আকাশে শরতের প্রভাব জেগেছে যে শরতে 
আছে রৌদ্র ও মেঘের হাসিকাম্না, আর সর্বোপরি আছে চিত্রদর্শনের উপধোগী 
একটি নিলিপ্ততা। ছবি ও গান-এর চেয়ে প্রকৃতির চিত্ররূপ অস্কনে কড়ি ও 
কোমল কাব্যে কবির দক্ষতা অনেক পরিমাণে বেড়েছে । 


পথের ধারে অশথ-তলে 

মেয়েটি খেলা! করে; 
আপন মনে আপনি আছে 

সারাটি দিন ধরে। 
উপর পানে আকাশ শুধু 

সমুখ পানে মাঠ, 
শরখ্কালে রোদ পড়েছে 

মধুর পথঘাট ।... 
মাথার 'পরে ছায়া পড়েছে 

রোদ পড়েছে কোলে, 


৯৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


পায়ের কাছে একটি লতা 
বাতাস পেয়ে দোলে। 
মাঠের থেকে বাছুর আসে 
দেখে নৃতন লোক, 
ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে থাকে 
ড্যাব! ড্যাবা চোখ । 
কাঠবিড়ালি উন্বুন্থ 
আশেপাশে ছোটে, 
শব পেলে লেজটি তুলে 
চমক খেয়ে ওঠে। 
সখেল। 
বেল বহে যায় চলে-- শ্রাস্ত দ্িনমান, 
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ান, 
মুরছিয়া পড়িতেছে বাশরির তান 
সেউতি শিথিলবৃস্ত মুদিছে নয়ান। 
_-কল্পনা-মধুপ 


এখানে যদ্দিও সন্ধ্যার অবসন্ন অবকাশে কবি বাশরির তান শুনেছেন তবুও 
চিত্ত্র অস্কনের প্রয়াস এবং সফলতা এখানে আলামান্ত | 


জগতেরে জড়াইয়া শতপাকে যামিনী-নাগিনী, 

আকাশ-পাতাল জুড়ি ছিল পড়ে নিত্রায় মগন।, 

আপনার হিম দেহে আপনি বিলীন] একাকিনী। 

মিটি মিটি তারকায় জলে তার অন্ধকার ফণা । 

উষ! আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইল ললিত রাগিণী। 

রাঙা আ্াথি পাকালিয়! সাপিনী উঠিল তাই জাগি, 

একে একে খুলে পাক, আকি বাকি কোথা যায় ভাগি। 
-রাত্রি 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৯৫ 


মানদী 


মানসী কাব্য বনদিকৃ থেকে রবীন্দ্রনাথের পরিণত স্থির প্রথম 
নিদর্শন । ছন্দ এবং বাচনভঙ্গির থিশিই্তায় এই কাব্যটি তার কাব্যজীবনের 
প্রথম দিগৃদর্শনী। গ্রকৃতিপ্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তিতেও মানসীর গৌরব 
অপরিসীম। প্ররুতির চিত্রন্ূপ অঙ্কনের যে প্রতিভা ছবি ও গান এবং 
কড়ি ও কোমল-এ দান! বেধে উঠছিল মানসীতে তার পরিণতি আরও গভীর । 
কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ । প্রথম সন্ধযায় 
মান টাদ দেখা দিল গগনের কোণে। 
ক্ষুদ্র নৌকা থরে থরে চলিয়াছে পালভবে 
কালশ্লোত যথা ভেসে যায় 
অলস ভাবনাখানি আধোজাগা মনে । 


এক পারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া 
অন্ত পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায় 
মিশে যায় চন্দ্রালোকে, ভেদ নাহি পড়ে চোখে) 
বৈশাখের গঙগ| কৃশকায়। 
তীর তলে ধীর গতি অলস মায়ায় । 
__মরণস্বপ্র 


প্রথর মধ্যান্ছতাপে প্প্রাস্তর ব্যাপিয়া কাপে 
বাম্পশিখা অনল-শ্বসনা। 

অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা 
মেলিয়াছে লেলিহ1 রসন|। 

ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চাবি 
সিস্থগাছ পাওু-কিশলয়, 

নিশ্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুম্পে ঢাক! 
আমবন তাঅ-ফলময়। 


৯৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


গোলকটাপার ফুলে গদ্ধের হিল্লোল তুলে 
বন হতে আসে বাতায়নে, 
ঝাউগাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন 
শূন্যে চাহি আপনার মনে। 
দৃরাস্ত প্রান্তর শুধু. তপনে করিছে-ধু ধু, 
বাক। পথ শু তথ্টকায়া; 
তারি প্রান্তে উপবন মৃদ্ুমন্দ সমীরণ, 
ফুলগন্ধ, শ্টামন্সিঞ ছায়া । 
ছায়ায় কুটিরথানা দুধারে বিছায়ে ভান! 
পক্ষীসম করিছে বিরাজ । 
তারি তলে সবেমিলি চলিতেছে নিরিবিলি 
স্থথে দুঃথে দিবসের কাজ। 
- কুুধবনি 
কিন্ত শুধু চিত্ররূপী নদ, সংগীতরূপী প্রকৃতির সর্গে রবীন্দ্রনাথের আজন্ম 
পরিচয়ও মানসীতে পরিণতি লাভ করেছে, অপরিণত বয়সের ভাবোচ্ছাস 
সংযত হয়ে এসেছে। 
এমন দিনে তারে বল! যায়, 
এমন ঘনঘোর বরিষায়। 
এখন মেঘহ্ববে বাদল ঝরঝরে 
তপনহীন ঘন তমসায়। 
--বর্যার দিনে 
এখানে বর্ষাবর্ণনার চিত্রসস্তার কত অল্প, কিন্তু তবুও বর্ষার নিরবচ্ছিন্ন 
বর্ণের দিনে একটি অলসক্ষণের আবেশটুকু কি চমৎকার ধরা পড়েছে। 
বর্ধার এই দেহহীন ভাবময় রূপটি সংগীতের মাধুর্ষে আমাদের হৃদয় অধিকার 
করে। 
একই বর্ণনায় সংগীত এবং চিত্ররূপের সংমিশ্রণ শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রতিভার 
পক্ষেও একটি দুর্লভ সামগ্রী । মানসীতে সে ছুর্লভ সাফল্যও রবীন্দ্রনাথ আয়ত্ব 
করেছেন। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ৯৭ 


“বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল ।, 
পুরানে। সেই স্বরে কে ষেন ভাকে দৃরে, 
কোথা সে ছায়। সখী, কোথা সে জল । 
কোথা সে বাধা ঘাট, অশথ-তল। 
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহ কোণে, 
কে যেন ডাকিল বে “জলকে চল" । 
কলসী লয়ে কাখে পথ সে বাকা 
বামেতে মা” শুধু সদাই করে ধুধু, 
ডাইনে বাশবন হেলায়ে শাখা । 
দিঘির কালে! জলে সাঝের আলে। ঝলে 
দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাক 
গভীর থির নীরে ভাঁসিয়া যাই ধীরে, 
পিক কুহরে তীরে অমিয়মাথা । 
পথে আসিতে ফিরে আধার তরুশিরে 
সহস। দেখি চাদ আকাশে আকা । 
-বধূ 


এই উদ্ধৃতির দ্বিতীয় স্তবকটি সম্পূর্ণরূপেই চিত্রধর্মী। কিন্তু প্রথম স্তবকের 
'জলকে চল" আহ্বানের পর এই চিত্রগুলিতে মন নিবিষ্ট হবার আগেই আমরা 
এই দৃশ্ঠসম্পদের মধ্য থেকে একটা সাংগীতিক আনন্দ আহরণ করতে পারি। 
কিন্ত আর একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষা করে দেখলে বর্ণনাটির ছুর্লভ চিত্রসম্পদও 
চোখে পড়ে। 


২ 


মানবজীবনের সম্বদ্ধে যে সচেতনতা কড়ি ও কোমল কাব্যে কবির প্ররুতিন্র 
সঙ্জে ঘনিষ্ঠতার মধ্যে বেদনা মিশিয়ে দিয়েছিল, তারই ফলে মানসীতে কৰি 
মাঝে মাঝে প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপ দেখেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড জীবনের 
১৩ 


৯৮ গ্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


মধ্যে মানুষের প্ররূত স্থানটি বিষার্দের খনকুয়াশায় আড়ালে পড়ে গিয়েছে, 
তাই মানুষের খণ্ড স্থখছুঃখকে প্রকৃতির নিলিগ্ততার সঙ্গে তুলনা করে প্রকৃতির 
বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভ ফেনায়িত হয়ে উঠেছে । 
হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়! বেড়াই 
নিষ্ঠুর প্রকৃতি । 
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ গান, 
কোথায় পিরিতি ! 
আপন রূপের রাশে 
আপনি লুকায়ে হাসে 
আমরা কাদিয়া মরি 
এ কেমন রীতি । 
--পগ্রকৃতির প্রতি 
এমনকি এই নিলিপ্ততাকে, মানুষের স্খছুঃখের প্রতি এই উদাসীনতাকে 
কবি জড়ত্ব বলেও অভিহিত করেছেন। 
দোলেরে গ্রলয় দোলে অকৃল সমুদ্রকোলে, 
উৎসব ভীষণ। 
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়! 
দুর্দম পবন। 
আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে, 
অখিলের আখিপাঁতে আবরি তিমির । 
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি, হ1 হ! করে ফেনরাশি, 
তীক্ষ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির। 
__সিদ্ধুতরঙ্গ 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যজীবনের সঙ্গে গ্রকৃতির জড়ত্ব কল্পনার কোনো 
ংগতি নেই। এট! একটা ক্ষণিক অনুভূতি । এই অনুভূতিটি তার প্রকৃতির 
গ্রতি দৃষ্িভলিতে কোনো স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পাবেনি। তবে প্রকৃতির 
উদ্দাসীন, জড় এবং হিৎন্্র রূপ আকতে গিয়ে প্রকৃতির যে রুত্রক্ূপ ফুটে উঠেছে 
ত৷ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যগুলিতে ক্রমবধান সাফল্য লাভ করেছে। 


প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ 


৩ 


প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্ষের মধ্য থেকে কি করে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে 
নারীর প্রেমসাহচর্ষের প্রতি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন সে কথা আমরা 
আলোচনা করেছি, কিন্তু শুধু কামনাগন্ধি বাহ মিলনে পরিসমাপ্র 
প্রেম কোনোদিনই ববীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেনি, তার প্রেম একটা 
বিদেহী অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে । মানসীর কয়েকটি কবিতায় কামনাপূর্ণ 
প্রেগাকাজ্ষার বিরুদ্ধে কবির অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে । শুভ্র শতদলের মতো 
মানুষে পবিত্র নাহচরধও বাসনাময় প্রেমের অধিগম্য নয়। 
জীবনে মরণে, 
শত খতু-আবর্তনে 
বিশ্বজগতের তবে ঈশ্ববের তরে 
শতদল উঠিতেছে ফুটি । 
স্থৃতীক্ষ বাসনা-ছুরি দিয়ে 
তুমি তাহ! চাও ছিড়ে নিতে? 
-নিক্ষল কামনা 


কামনাগন্ধি প্রেম রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঞ্চয় নয়। প্ররুতির প্রেম থেকে 

যে নারীপ্রেমের উদ্ভব হয়েছিল, সেই ব্যক্তিগত প্রেমের স্পর্শ প্রকৃতির দেহে 
সৌরভ হয়ে মিশেছে, নারীপ্রেম তার প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দৈহিক 
বাসনার উধ্বে উঠে গিয়েছে । 

চেয়ে দেখো ওই অন্ত-অচলের পানে 

সন্ধ্যার তিমিরে, যেথা সাগরের কোলে 

আকাশ মিশায়ে গেছে । দেখিবে তাহলে 

আমার বিদায়ের শেষ-চেয়ে-দেখা 

এইথানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখ । 

সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার 

বিষ আকার ধরি উদ্দিবে তোমার 


১০০ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


নিদ্রাতুর আখি 'পরে ;-- সারারান্রি ধরে 
তোমার সে জনহীন বিশ্রাম-শিয়রে 
একাকী জাগিয়। রবে। 

সবিদায় 


ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মতো হও । 


সুদুর পশ্চিমাচলে কনক-আকাশতলে 
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও । 
অমনি স্বন্দর শান্ত অমনি করুণ কান্ত 


অমনি নীরব উদ্াসিনী, 

ওই মতো ধীরে ধীরে আমার জীবনতীরে 
বারেক দাড়াও একাকিনী ।**, 

খুলে দাও কেশভার ঘননিগ্ধ অন্ধকার 
মোরে ঢেকে দিক শবে স্তিরে। 

রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ সম 
হিমনিগ্ধ করতলখানি । 

সন্ধ্যায় 


তারি ভালোবাসা তারি বাহু স্থকোমল 

উতৎ্কণ্ঠ চকোর সম বিরহ-তিয়াষ, 

বহিয়া আনিছে এই পুষ্পপরিমল, 

কাদায়ে তুলিছে এই বসস্তবাতান। 
মানসিক অ।শুল।ঞ 


নারীসৌন্দ্ধের উপাদানকে প্রাকৃতিক দৃশ্ঠের রূপকে উপস্থাপিত করে 
তাকে উপভোগ করার যে রীতি, এখানে তার পরিচয় নেই । নারীর 
সমঘ্ত সৌন্দর্ধ যেন প্রকৃতির দেহে লীন হয়ে গেছে । প্রকৃতির মধ্য থেকে কবি 
তারই অদেহী স্পর্শ অনুভব করছেন, নিজের কামনাগুলির স্ুলতাও প্রকৃতির 
জিপ্চতায় মিলিয়ে গেছে। ত্বার কাব্যে ভগবানের ম্পর্শও এসেছে প্রৰতির 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৩১ 


শোভাসম্পদের মধাস্থতায়। তাই প্রকৃতিরূপী লীলাসঙ্গিনী, নারী এবং ভগবানের 
প্রেমের শ্বাতন্ত্রা খুব স্পষ্ট নয়। এক প্রেমের অন্ত প্রেমে রূপান্তর তার কাব্যে 
তাই এত সহজে হয়েছে। 


৩ 


প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব স্থদ্ধে মিঠিক 
অনুভূতির আভাস মানলীতে কিছু কিছু আছে। 
নিশীথ-আকাশমাঝে নয়ন তুলিয়া 
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা।, 
স্থগভীর তামসীর ছিত্রপথে যেন 
জ্যোতির্ময় তোমার আভাস, 
ওহে মৃহাঅন্ধকার ওহে মহাজ্যোতি 
অপ্রকাশ, চির-ম্বপ্রকাশ। 
_-জীবন-মধ্যাহন 
কিন্তু সর্বত্র এই আভানসটি জ্যোতির্ময় অসীম সত্তার নয়। মাঝে মাঝে 
নারী আর ভগবানের মধ্যে সীমারেখাটি আবিষ্কার করা কঠিন। 
কে জানে একি ভালো? 
আকাশভরা কিরণধার! 
আছিল মোর তপনতারা, 
আজিকে শুধু একেলা তুমি 
আমার আখি-আলো, 
কে জানে একি ভালো? 
-আশঙ্কা 
বাহিক সৌন্দধের বিচিত্রতার থেকে নিবিষ্ট মনের অন্তঃপুরবাসিনী 
যে নারীর প্রেমান্ভূতির দিকে কবি ধাত্রা করেছেন, তিনিই কবির “মানসী, । 
কিন্ত ভগবানের সঙ্গে তিনি প্রায় অভিন্না। প্রকৃতির লীলাসঙ্গ, নারী প্রেমের 
অদেহী সৌরভ, আর ভগবানের স্পর্শ সব কিছু মিলিয়েই রবীন্দ্রনাথের মানসী 
গড়ে উঠেছে। 


১০২ প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ 


প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের স্পর্শ, পাথিব শোভাসম্পদকে অতিক্রম করে এক 
অসীম সত্তার সন্ধান প্রথম অনুভূতির প্রেরণায় কবিচিত্রকে গভীরভাবে 
আলোড়িত করেছে । যে উপাানগুলি তাকে এই নুতন অনুভূতির পথে 
পরিচালিত করেছিল তার্দেরও তিনি মাঝে মাঝে অস্বীকার করতে চেয়েছেন । 
অপার ভূবন, উদার গগন, 
শ্যামল কাননতল, 
বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি, 
ত্বচ্ছ নদীর জল, 
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ 
গ্রহ তারাময়ী নিশি, 
বিচিত্রশোভা শন্যক্ষেত্র 
প্রসারিত দূর দিশি,-". 
লও, সব লও, তৃমি কেড়ে লও 
মাগিতেছি অকপটে, 
তিমিরতুলিক1 দাও বুলাইয়! 
আকাশ চিত্রপটে | 
- _নুরদাসের প্রার্থনা 
বান্ধিক উপকরণের দ্বারা মন যেখানে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সেখানে 
উপকরণের অতিরিক্ত কোনো কিছু প্রাঞ্থির সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে আসে । স্থতরাং 
বিশ্ববিলোপ বিমল আধারে" তিনি সেই উপকরণের অতিরিক্ত অসীম আনন্দ 
লাভের প্রয়াস করেছেন । কিন্তু এ প্রয়াসও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে চিরস্তন সত্য 
নয়। প্রকৃতির বাহক উপাদান তাঁর কাছে প্রকুতির অন্তস্তলের নিবিশেষ 
সত্তার মতোই সতা। বিশেষ একটি খতৃতে শুধু একজন তার কাছে বিশেষ 
ভাবে ধর! দিয়েছে । কোনো একটির বিচারেই তার সমগ্র কবিজীবনের গভীর, 
বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যাবে নাঁ। জীবনের বিভিন্ন পর্বে পাওয়া নৃতন নৃতন 
অনুভূতি কবির নৃতনতর অনুভূতির পথে পথে পরিত্যক্ত হয়েছে। এই সমস্ত 
অনুভূতিকে জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বাস সমগ্র রূপ পেয়েছে তার মধ্যে স্যি 
অষ্টাকে অন্তরাল করে রাখেনি, অষ্টাও সৃষ্টির থেকে নিবিশেষ কিছু নয়। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১০৩ 


প্রকৃতির সহম্র বিকাশের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকার আনন্দ, আর তাকে অতিক্রম 
করে ভগবানের অনীমত্বের অনুভূতি দুই-ই রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের 
উপাদান। যে “আকাশচিত্রপটে, 'তিমিরতুলিকা” বুলিয়ে দেবার জন্য মানসীতে 
কবিকঠের অনুরোধ ধ্বনিত হয়েছিল, পরবর্তী ঠৈতালি, কল্পনা ইত্যাদি 
কাব্যে সেই আকাশচিত্রপটকেই কবি নৃতন আনন্দে উপলব্ধি করেছেন। 


৫ 


প্রকৃতির মাতৃরূপ দর্শন প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অস্তরঙ্গতার স্বাভাবিক পরিণতি । 
এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ষে গভীরতা এবং সৌন্দর্য ূপ পেয়েছে তার 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি । এই মাতৃরূপা প্রকৃতির প্রথম চিত্র মানসী কাব্য 
গ্রস্থেরই অন্ততূক্ত। কবি এখানে পৌরাণিক অহল্যা-উপাখ্যানের সাহাষ্ো 
প্রকৃতির এই নৃতন রূপের অভিব্যক্তি দান করেছেন। স্বামিশাপে অহল্যা 
পাষাণরূপ গ্রহণ করে পৃথিবীর অঙ্গে মিশেছিলেন। সেই অঙ্গম্পর্শ থেকে 
তিনি পৃথিবীর মাতৃহদয়ের মুক চেতনার অংশ সঞ্চয় করেছেন। 


আছিলে বিলীন 
বৃহৎ পৃথীর সাথে হয়ে একদেই, 
তখন কি জ্জেনেছিলে তার ম্হামেহ ? 
ছিল কি পাষাণতলে অস্পষ্ট চেতনা? 
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা, 
মাতৃধৈর্ধে মৌন মুক স্থখছুঃখ যত 
অন্গভব করেছিলে স্বপনের মতো 
সুপ্ত আত্ম! মাঝে ?** 
যেদিন বহিত নব বসস্তসমীর, 
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলক প্রবাহ 
স্পর্শ কি করিত তোরে? 

--অহল্যার প্রতি 


১০৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


দীর্ঘ অভিশপ্ত দ্রিনগুলির শেষে অহল্য। প্রকৃতির দেহ থেকে সঞ্চিত শোভায় 
সঞ্জিত হয়ে 'ধরিকআ্রীর সগ্যোজাত কুমারীর মতো” আত্মপ্রকাশ করলেন, তার দেহে 
প্রকৃতির স্পর্শ তখনও লেগে রয়েছে। 


হয়ে বাকাহত 
চেয়ে আছ গ্রভাতের জগতের পানে, 
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে 
রাত্রিবেলা, এখন সে কাপিছে উল্লাসে 
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে । 
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায় 
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায় 
বনু বর্ষ হতে-_ পেয়ে বহু বর্ধাধারা 
সতেজ, সরস, ঘন-_ এখনো তাহারা 
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে 
মাতৃদত্ত বন্ত্রধানি স্বকোমল শেহে। 

-অহল্যার প্রতি 


এখানে উপাখ্যান এবুং বূপকের অস্তবালে যে গভীর বিশ্বাসের ইঙ্গিত 
রয়েছে সোনার তরী পর্বে তার পূর্ণতর বিকাশের পরিচয় পাৰ । 


৬ 


ংস্কৃত সাহিত্য এবং বাংলা বৈষ্বকাব্যের প্রাকৃতিক পটভূমি রবীন্তর- 
নাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল একথা আলোচনা করেছি । মানসীতে 
বু স্থানে জয়দেব এবং কালিদাসের কাব্যে রচিত পটভূমিকে 
কৰি ম্মরণ করেছেন। আপনার বিরহী হৃদয়ের অন্ভূতি বর্ণনায় কবি 
বিরহিণী রাধিকা ও যক্ষনারীকে না ভেবে থাকতে পারেননি । অবশেষে 
আপনার আত্মকেন্ছ্রিক বিরহকে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে চিরন্তন এবং 
অসীম বিরহের আম্বাদ্দ লাভ করেছেন 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১০৫ 


বর্ধা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী 
গাঁ ছায়৷ সারাদিন, 
মধ্যাহ্ন তপনহীন, 

দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী। 


আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে 
সেই দিবাঅভিসার 
পাগলিনী রাধিকার, 
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে ॥*** 


যক্ষনারী বীণাকোলে ভূমিতে বিলীন; 
বক্ষে পড়ে রক্ষকেশ, 
অধত্বশিথিল বেশ, 

সেদিনো এমনতর অন্ধকার দিন। 


সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর, 
সেই সে শিখীর নৃতা 
এখনে। হরিছে চিত্ত, 
ফেলিছে বিরহছায়! শ্রাবণতিমির । 


আজো আছে বুন্দাবন মানবের মনে। 
শরতের পুণিমায় 
শ্রাবণের বরিষায় 
উঠে বিরহের গাথ। বনে উপবনে। 
--একাল ও সেকাল 


প্রথম অংশের রাধিকার দ্িবাঅভিসারের পটভূমি সাধারণভাবে সমস্ত 
বৈষ্বকাব্যের হলেও যেন বিশেষ করে জয়দেবের “মেধৈর্মেদুরমন্বরং বনতৃবঃ 
১৪ 


১০৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


শ্তামন্তমালদ্রমৈঃ,১ ম্মরণ করিয়ে দেয়। যক্ষনারীর বর্ণনা কালিদাসের উৎসঙ্গে 
বা মলিনবসনে সৌম্য, নিক্ষিপ্য বীণ।ং মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিভুপদং গেয়মুদ্‌- 
গাতৃকামা"*র ভাবান্থসারী ৷ বৈষ্ণবকবিতার বিশেষ করে গীতগোবিন্দের সাদৃষ্ঠ 
আরও আছে। বর্ধার দিনে 
পড়ে মনে বরিষার বুদ্দাবন-অভিসা র, 
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ। 
শ্ামল তমালতল, নীল যমুনার জল, 
আর দুটি ছল ছল নলিন-নয়ন । 
--পত্র 
মেঘদতপ্রশস্তিতেও রবীন্নাথ জয়দেবের বর্ষাবর্ণনার কথা ভুলতে পারেননি । 
উপরে উদ্ধৃত গীতগোবিন্দ-এর প্রথম ক্লোকের “মে৫ঘর্মেছবরং, ইত্যাদি পংক্তির 
কথা সেখানেও স্মরণ করেছেন। 
ভারতের পূর্বশেষে 
আমি বসে আঞ্জি ; যে শ্যামল বঙগদেশে 
জয়দেব কবি, আর একদিন বর্ষাদিনে 
দেখেছিল! দিগন্তের তমালবিপিনে 
শ্টামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অন্বর। 
_মেঘদূত 


কিন্ত আপনার চারদিকের প্রত্যক্ষ পটভূমি থেকে কালিদাসের যুগে 
অভিসারের পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে । মানসীতে 
শকুস্তলার প্রসঙ্গও এসেছে কুছুধ্বনিকে অবলম্বন করে। 


লতাকুণ্জে তপোবনে বিজনে ছুঙ্মস্তসনে 
শকুস্তল] লাজে থরথর, 
তখনে সে কুমহুভাষ! রমণীর ভালোবাস! 


করেছিল স্থমধুরতর । 


১ গীতগ্রোবিন্দ, প্রথম লোক । 
২ মেঘদুত, উত্তরমেঘ ২৫। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১০৭ 


নিশ্তব মধ্যাহে তাই অতীতের মাঝে ধাই 
শুনিয়। আকুল কুহুরব। 
--কুুধ্বনি 


এই সকল বর্ণনার মধ্যে যে কথাট1 বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যোগ্য সেটা 
হল রবীন্দ্রনাথের রোমানটিক মনের একটি বিশেষত্ব। আপনার অনুভূতির 
ক্ষেত্রকে প্রসারিত কবে সমস্ত কালের এবং সমন্ত মানবের মধ্যে তাকে বুহত্তর 
করে উপলব্ধি 'করার যে আনন্দ কবিকে প্রেরণ। দিচ্ছিল, তারই একটা বিশেষ 
উপাদান তিনি খুঁজে পেয়েছেন কালিদাসের মেঘদুত কাব্যে । কালিদাসের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবর্ণনার সাদৃশ্ত যতোই থাক, তাদের প্রেরণার উৎস 
অনেকটা ভিন্ন। কালিদাসের বর্ণনা বিশেষভাবেই আড়ম্বরপূর্ণ এবং তার 
কার্ধ প্রধানত কাব্)র উদ্দীপন বিভাবের স্থষ্টি করা ৷ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যে প্রকৃতি. অন্যতম আলম্বন .বিভাব। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের 
নিকটতম সাদৃশ্ঠ মেঘদূত কাব্য । এ কাব্যটি ষেন বর্ষার চিরস্তন রূপকে 
মানবের অসীম বেদনার সঙ্গে একন্ত্রে গেথে দিয়েছে। যুগে যুগে মান্থষ 
আপনার উপলব্ধ বর্ষাৃশ্টের মধ্যে কালিদাসের কাব্যের চিরম্তন আবেদনটিকে 
খুজে পেয়েছে। 


মেঘমন্দ্র শ্লোক 
বিশ্বের বিরহী ধত সকলের শোক 
বাখিয়াছে আপন আধার স্তরে স্তরে 
সঘন সংগীত মাঝে পুপ্তীভূত করে।"* 
সেদিনের পরে গেছে কত শত বার 
প্রথম দিবস, নিপ্ধ নব-বরষার। 
গ্রতি বর্ষ। দিয়ে গেছে নবীন জীবন 
তোমার কাব্যের 'পরে, করি বরিষ্ণ 
নববৃষ্টিবারিধারা ৷ 

-মেঘদুত 


১৩৮" প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এই কাব্যে স্থষ্ট বর্ধার পটভূমি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার সঙ্গেও যুক্ত হয়ে 
অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছে। কালিদাসের কবিপ্রতিভাকে প্রণতি জানাতে 
গিয়ে কবি সে যুগের সান্নিধ্ম্পর্শ লভ কবেছেন আপনার মনে। মেঘদুতের 
অন্তনিহিত বেদনার মধ্যে আজকের কবি আপনার নৃতন প্রেরণার সংগতি 
খুঁজে পেয়েছেন বলেই মেঘদূতের পটভৃমিও কবির কাছে আঙ্গকের প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মতোই সত্য হয়ে উঠেছে। মেঘদূতের দৃশসম্পদ আজকের 
লেখনীতে আবার সঙ্গীব রূপ ধারণ করেছে। 
বেত্রবতীকৃলে 
পরিণতফলশ্তাম জন্বুবনচ্ছায়ে 
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে 
প্রন্ফুটিত কেতকীর বেড়৷ দিয়ে ঘেরা। 
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা 
বর্ষায় বাধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে 
বনস্পতি। 
পাওুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ স্থচিভিনৈ- 
নীঁড়ারসতৈগৃ হবলিতৃজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ। 
ত্বয্যাসূন্নে পরিণতফলশ্ঠামজদ্ব বনাস্তাঃ 
সম্পৎস্যস্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ | 
_মেঘদূত, পূর্বমেঘ ২৩ 


সেথা নিশি দ্িপ্রহরে 
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে 
স্থপ্ত পারাবত; শুধু বিরহবিকারে 
রমণী বাহির হয় প্রেমঅভিপারে 
স্থচিভেছ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে 
কচিৎ বিদ্যুতালোকে । 


গচ্ছস্তীনাং রমণবসতিং যোধিতাং তত্র নক্তং 
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে স্থচিভেছ্যৈন্তমোভিঃ। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৫৯ 


সৌদামিন্তা কনকনিকষিগ্চয়। দর্শয়োবাঁং 
তোয়োৎসর্গন্তনিতমৃখরো মা স্ম ভূবিকুবাস্তাঃ ॥ 
_মেঘদূত, পূর্বমেঘ ৩৭ 

এই কাব্যে কালিদাসের এবং জয়দেবের প্রাকৃতিক পটভূমিকে কবি শুধু 
মরণ করেছেন আপনার বিশেষ কোনো ভাবের সহায়ক হিসাবে । কিন্তু 
পরবর্তী কালে এদের কাবেোর পটভূমি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ্ষ্টির মতো । 
বর্যাকাবা রচনায় অনেক সময় সচেতনভাবে কালিদাস অথবা বৈষ্ণব কবিদের 
স্মরণ না করেও তিনি তাদের যুগের প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে বিচরণ 
করেছেন। 

এ প্রসঙ্গে আরএকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রবীন্দ্রমানসের থে 
রোমানটিক প্রেরণা নিজের বিশেষ অনুভূতিকে সর্বকালে এবং সর্বমানবের 
মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে, সে প্রেরণ! প্রধানত বর্ষাখতুকে অবলম্বন করেই 
অভিব্যক্ত হয়েছে । রবীন্দ্রকাব্যে তাই শুধু আয়তনে নয় গভীরতায়ও বর্ষা 
খতুরই শ্রেষ্ঠত্ব 


সোনার তরী 


পরবর্তী সোনার তরী কাব্যের স্থুচনাতেই একটি বর্ধাবর্ণনা। সে বর্ষায় 
কড়ি ও কোমল যুগের পূর্ববর্তী ভাবোচ্ছান নেই, আছে বর্ষার চিত্র- ও 
সংগীত-ময় রূপেব সংহত প্রকাশ । 
একখানি ছোটে। খেত আমি একেলা, 
চারিদিকে বীকা জল করিছে খেলা । 
পরপারে দেখি আকা 
তরুছায়ামসীমাখ। 
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা 
গ্রভাত বেল 
এপারেতে ছোটে। থেত আমি একেল!। 
--সোনার তরী 


১১৩ প্রকৃতির কবি।রবীন্দ্রনাথ 


এখানে বর্ষার চিন্ত্রূপের শ্রেষ্ঠত্ব না সংগীতরূপের শ্রেষ্ঠত্ব একথা নির্ণ্র কর! 
দুঃসাধ্য। চিত্র এবং সংগীত পরস্পরের পরিপূরক হয়ে একটি সৌন্দর্যময় 
অখণ্ডতায় আপনাদের লীন করে দিয়েছে । এক্ষেক্ে দোনার তরী কাব্যের 
সফলত। ববীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের পৃর্ণতম পরিণতির পরিচন্ম বহন করছে। 
অনুরূপ সফলতা জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের পক্ষেও ছুর্লভ একথা পূর্বেই বলেছি । 
দুর্লভ সাফল্য সোনার তরী কাব্যে বহুবার ধর! দিয়েছে। 
বেল৷ দ্িপ্রহর ; 
হেমস্তের বৌত্র ক্রমে হতেছে প্রখর । 
জনশূন্য পল্লিপথে ধুলি উড়ে যায় 
মধ্যাহুবাতাসে ; স্নিগ্ধ অশখের ছায় 
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র পাতি 
ঘুমায়ে পড়েছে ? যেন রৌদ্রময়ী রাতি 
ঝঁ1 ঝা করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম | *** 
চলিতে চলিতে পথে হেরি ছুই ধারে 
শরতের শশ্যক্ষেত্র নত শস্যভারে 
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদ্দাসীন 
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন 
আপন ছায়ার পানে । বহে খরবেগে 
শরতের ভরা গঙ্গা । শুত্র খণ্ড মেঘ 
মাতৃহুদ্ধপরিতৃপ্ত স্থখনিদ্রারত 
সগ্যোজাত স্কুমার গোবৎসের মতো 
নীলাস্বরে শুয়ে ।.., 
বেল! ধীরে যাঁয় চলে 
ছয়] দীর্ঘতর করি অশ্বথের তলে। 
মেঠো সুরে কাদে যেন অনস্তের বাশি 
বিশ্বের প্রাস্তরমাঝে ॥ শুনিয়া উদাসী 
বনুদ্বরা বসিয়া আছেন এলোচুলে 
দুরব্যাপী শন্তক্ষেত্রে জাহুবীর কুলে 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১১১ 


একথানি রৌদ্রগীত হিরণ্য-অঞ্চল 

বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল 

দুর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী। 
--যেতে নাহি দিব 


৮ 


শুধু প্রকুতিবর্ণনায় নয়, প্ররুতির প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও 
সোনার তরী পৃর্ণতম পরিণতির কাব্য । রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে পদ্মানদীর 
প্রভাব হয়তো! সবচেয়ে কার্ধকরী হয়েছে । এই পদ্মার থেকেই কৰি আপনার 
কবিধর্ষের সচল রূপটির সন্ধান পেয়েছিলেন, এর তীরেই উদ্দার বিশ্বপ্রকৃতির 
পরিপূর্ণ মাধুর্য উপলন্ধি করেছিলেন, আর এর তীরে তীরেই সঞ্চয় করেছিলেন 
মানবজীবনের চিরস্তন স্পর্শ । সোনার তরীর স্থচনায় তার এই নৃতন 
প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে কবি বলেছেন, 
আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষ মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পল্মার আতিথ্য 
নিয়েছি, বৈশাখের খরবৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে । পরপারে ছিল 
ছায়াঘন পল্লীর শ্ঠামণ্রী, এ পারে ছিল বালুচরের পাওুবর্ণ জনহীনতা!, মাঝখানে 
পল্মার চলমান শ্োতের পটে বুলিয়ে চলেছে ছুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে 
নানাবর্ণের ' আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম 
চলেছিল আমার জীবনে । অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার 
বিচিত্র কলবর এসে পৌছাচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে 
আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল |. আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে 
উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বগ্রকৃতি এবং মানবলোকের 
মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তন | এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল 
ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে । 
--রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড 


বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে এই যোগন্ত্রটি সম্ধানের 
আকাজ্ষা এর পূর্বেকার কাব্যসাধনায় নেই তা নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে 


১১২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


সংশয় এসে তার বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করেছে। এই সংশয়ের ফলেই 
মানবজীবনের সঙ্গে তুলনায় প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপটি তাঁর চোখে প্রকট 
হয়েছিল মানসী কাব্যে। পদ্মার বক্ষে অবকাশযাপনের ফলে তিনি যেমন 
আপনার কবিধর্মের প্রকৃত বূপটির সন্ধান পেলেন, তেমনি পেলেন আরএকটি 
বিশ্বাসের সংশয়হীন পরিণতি | এ-সময়ে কবি উদার প্রকৃতির মধো বাস 
করেছিলেন। লোকালয়ের খুব কাছে অথচ ঠিক লোকালয়ের মধ্যে ছিলেন না 
বলেই প্রকৃতি ও মানবলোকের নিত্যসচল সম্বন্ধটি তার চোখে ধর! 
পড়েছিল। লোকালয় থেকে খুব দূরে থাকলে হয়তো লোকালয়ের স্থখছুঃখের 
কাহিনী তার কাছে অস্পষ্ট সংগীত হয়ে উঠত, আর লোকালয়ের মধ্যে থাকলে 
লোকালয় তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। লোকালয়ের বাইরে অথচ 
লোকালয়ের এত কাছে থাকার স্থযোগ তাকে গভীর প্রেরণা যুগিয়েছিল 
সন্দেহ নেই । এই কাব্যে মানবের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সম্বদ্ধের কথা, তাদের 
ক্ষুদ্র স্থখছুঃখের সঙ্গে প্রকৃতির বৃহৎ এবং ব্যাপক স্ুখছুঃখান্থভৃতির যোগাযোগ 
যে রকম স্পষ্ট ভাষায় এবং গভীর অন্ভূতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে' তার তুলনা 
বোধকরি সমগ্র জগতের সাহিত্যেও খুব বেশি নেই। কন্যার কাছ থেকে 
বিদায় নিতে গিয়ে কবির পিতৃতহদয় যে ছুটি কথ! শুনে বিচলিত হয়ে পড়েছিল, 
তারই স্থরে সমস্ত নিখিলকে অভিষিক্ত করে তিনি মানব ও বিশ্বপ্রকতিকে এক 
বেধনার সম্পর্কে যুক্ত করে দিয়েছেন। 


কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমম্ত আকাশ, 
সমন্ত পৃথিবী । চলিতেছি যতদুর 
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক স্থর 

যেতে আমি দিব না তোমায়” | ধরণীর 
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের স্প্রাস্ততীর 
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যস্ত রবে, 

“যেতে নাহি দিব, ষেতে নাহি দিব সবে 
কনে, “যেতে নাছি দিব | তৃণ ক্ষুদ্র অতি 
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বন্থমতী 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১১৩ 


কহিছেন প্রাণপণে, “ষেতে নাহি দিব? । 
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব 
আধাবের গ্রাস হতে কে টানিছে তাবে 
কহিতেছে শতবার* “যেতে দিব নারে? ! 
_যেতে নাহি দিব 
অন্যত্র শ্রান্ত এবং শাস্ত সান্ধ্য প্রকৃতির অসীমত্ত্বের পটভূমিতে দাড়িয়ে কবি 
মানবজীবনের নিরবচ্ছিন্ন গতিরও আভাস পেয়েছেন । 
দাড়াইয়1 অদ্ধকাবে 
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে 
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক, 
সদ্ধযাশষা।, মার মুখ, দীপের আলোক । 
-শৈশবসন্ধ্যা 
মানশীতে প্রকৃতির মাতৃরূপ দর্শনের পরিচয় পেয়েছি । তবু মানবের ছুঃখে 
নিবিকার ও নিষ্ঠুর প্ররুতির চিত্র কবির অন্তরে বিক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। 
কিন্তু সোনার তরীতে কবি আবিফার করলেন, প্ররুতি নিষ্ুরা নয়, সে 
অক্ষমা দরিদ্র সস্তানের দুঃখ দূর করতে না পেরে সে নিজেই ব্যথায় অিয়মাঁণ।। 
দরিদ্র! বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি 
হে ধরিত্রী, ক্সেহ তোর বেশি ভালো লাগে, 
বেদনাকাতর মুখে সককুণ হাসি, 
দেখে মোর মর্মমাঝে বড়ো ব্যথ। জাগে। 
আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে 
প্রাণট্রকু দিয়েছিস সম্ভানের দেতে, 
অহনিশি মুখে তার আছিস তাকিয়ে 
অমুত নারিস দিতে প্রাণপণ ম্মেহে। 
--দরিদ্রা 
সোনার তরীতে প্রকৃতি ও মানবজীবনের আপাত বিরোধের সন্দেহটি দুর 
হয়ে ফাওয়াতে প্রকৃতির মাতৃরূপের পরিচয় কবির গভীর অস্তরঙ্গতায় অভিষিক্ত 
হয়েছে। এক্ষেত্রে কবির বিশেষ সফলতার কথা পূর্ববর্তী অংশে আলোচনা 


১৫ 


১১৪ 


করেছি । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সৌরভে গড়া দেহ কবি আবার 


প্রকৃতির সৌন্দধসঞ্চয়ের মধ্যেই নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছেন। কবি- 
হৃদয়ের অনুভূতি হয়তে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে নূতন একটি বিকাশের ব্ণ 


একে দেবে। 


আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে 
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া 
সজীব বরনে ; আমার সকল দিয়া 
সাজাব তোমারে । নদীজলে মোর গান 
পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান 
নদীকৃল হতে? উধালোকে মোর হাসি 
পাবে নাকি দেখিবারে কোনো মতণবাসী 
নিদ্রা হতে উঠি? আজ শতবর্ষ পরে 
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে 
কাপিবে না আমার পরাণ ? 

-__বস্ম্ধরা 


নবীন আষাটে রচি নব মায়া 

একে দিয়ে যাব ঘনতর ছায় 

করে দিয়ে যাব বসম্তকায়া 

বাসস্তীবাস-পরা । 

ধরুণীর তলে, গগনের গায়, 

সাগরের জলে অবণ্যছায় 
আরেকটুখানি নবীন আভায় 

রূডিন করিয়৷ দিব । 
_পুরক্কার 


এর থেকে গভীরতর স্বরে প্রকৃতির প্রতি ভালোবানার পরিচয় কোনো 
কবির বীণায় ধ্বনিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১১৫ 


উনবিংশ শতাব্দীতে ষে নৃতন আবিষ্ারগুলি পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় আলোড়ন 
স্ষ্টি করেছিল ভারউইন-প্রবন্তিও অভিব্যক্তিবাদ তাদের মধ্যে অন্ততম। স্থ্টির 
আদ্িতম উৎসে ষে ক্ষুত্র জীবনস্পন্দন ছিল তাই অভিব্যক্তির পথে বিকশিত 
হয়েআজকের পূর্ণতর জীবনের শ্ষ্টি করেছে । পুনরুজ্জীবনের যুগে এই মতবাদ্দের 
তরঙ্গ ভারতীয় চিন্তাধারায় ও এসে লেগেছিল। সোনারতরীর সমুদ্রের প্রতি, 
বস্ুদ্ধরা ইত্যাদি কবিতায় কবি অতীতজীবনের যে বিচিত্র স্মৃতি, বিশ্বপ্রকৃতির 
অস্কে আপনার নবনব জন্মলোভের যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যে 
অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে । যুক্তিপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক 
তথ্যটিকে কবি আপনার অনুভূতিতে সত্য করে পেয়েছেন । আদিম 
জীবনস্পন্দনের সঙ্গে কবির নাড়ির টান এ-যুগের রচিত ছিন্নপত্রেও অপুৰ ভাষায় 
ব্যক্ত হয়েছে। এই নাড়ির টান কবির প্ররুতিপ্রেমকে গভীরতর করেছে। 


৩ 


নারীর প্রেমকে প্রকৃতির মলৌরভের মধ্যে স্থাপন কবে তার মাধুর্ধ 
উপলব্ধি করেছেন কবি মানসী কাবো। পে নারী আর প্রকৃতি সোনার 
তরীতে এসে একসঙ্গে মিশে মানসন্থন্দরীতে রূপ নিয়েছে । এই হ্ন্দরী 
কখনও বা নারীদেহ ধারণ করে কবির ম্পর্শপীমার মধ্যে সজীব হয়ে উঠতে 
চেয়েছেন । 
যদ্দি চোখে জল আসে 

কাদ্দিব দুজনে ; যদ্দি ললিত কপোলে 

মুদু হাসি ভাসি উঠে, বসি মোর কোলে, 

বক্ষ বাধি বাহুপাশে, স্বদ্ধে মুখ রাখি 

হাসিয়ো নীরবে অর্ধনিমীলিত-আ্বাখি | 

যদ্দি কথ পড়ে মনে তবে কলম্বরে 

বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দ ভরে 

নির্ঝরের মতো) অর্ধেক রজনী ধরি 

কত না কাহিনী শ্বৃতি কল্পনালহরী 


১১৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


মধুমাঁথা কের কাকলি । যদি গান 

ভালে! লাগে, গেয়ো গান। যদি মুঞপ্রাণ 

নিংস্ত্ধ শাস্ত সনুখে চাহিয়! 

বঙ্গিয়া থাকিতে চাও তাই রব প্রিয়া । 
__মানসন্ন্দবী 


কখনও আবার প্রকৃতির শোভার মধ্যে লীন হয়ে দূর থেকে কবিকে মু 
করেছেন। 


এখন ভামিছ তুমি 
অনস্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্তাভূমি 
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে 
রাডিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে 
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে 
করিছ বিস্তার তলত্ল ছলছলে 
ললিত যৌবনখানি, বসস্তবাতাসে 
চঞ্চল বাসনাবাথা স্থগন্ধ নিশ্বাস 
করিছ প্রকাশ) নিষুপ্ত পৃণিমা রাতে 
নিন গগনে, ত্রকাকিনী ক্লান্ত হাতে 
বিছাইছ ছুপ্ধশুভ্র বিরহশয়ন ; 
শরৎপ্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন 
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভূলে গিয়ে শেষে 
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে 
গভীর অরণাছায়ে উদ্দাসিনী হয়ে 
বসে থাক; ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে 
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকালের বায় 
বসন বয়ন কর বকুল তলায়? 
অবসম্স দিবালোকে কোথা ইতে ধীরে 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১১৭ 


ঘনপল্পবিত কুঞ্ে সরোবরতীরে 
করুণ কপোতকঠে গাও মুলতান । 
--মানসন্থন্দরী 
'গৃহের বনিতা” এবং “বিশ্বের কবিতার এই অপূর্ব সংমিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের 
কবিদৃষ্টির অস্ভতম বিশেষত্ব। নারী এবং প্রকৃতির সমন্বয়ে গড়া এই 
লীলাসঙ্গিনীকে কবি কখনও তার হ্ৃদয়যমুনায় কুস্ত ভরে নিতে আহ্বান 
করেছেন, কখনও বা গভীর ঝঞ্জানিশীথে তার সঙ্গে মরণদোলায় দুলেছেন, 
কখনও আবার তারই সোনার তরীতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন। ষৌবনের 
এই লীলাচঞ্চল মানসন্থন্দরী কবির প্রৌঢ় অনুভূতির স্পর্শে বিশ্বদ্দেবত। ব৷ 
ভগবানের নিকট আপনার প্রাধান্য সংকুচিত করেছিলেন, তবুও মাঝে মাঝে 
কবির কাছে তার স্থদূর আহ্বান এসে পৌছেছে । অবশেষে পৃববীতে এবং 
আরএক বার বীথিকা কাব্যে কবি এই মানসস্ুন্দরীর পরিপূর্ণ সঙ্গ লাভ 
করেছেন। 
প্রকৃতির বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই কবি বিশ্বদদেবতা বা ভগবানের 
স্পর্শ লাভ করেছেন একথারও আমরা উল্লেখ করেছি । প্রকৃতির মধ্যে 
বিশ্বদেবতার প্রকাশের সত্তাটিকে কবি প্রধানত নটরাজব্ূপেই কল্পনা করেছেন, 
পরবর্তী বু কাব্যে আমর! তার পরিচয় পাব। নটরাজের পরিকল্পনায় অতি 
স্বাভাবিক কারণেই মানসন্থমন্দরীর লীলাচপলতার পরিবর্তে একটি রহস্যময় 
গাস্তীধ আছে । সোনার তরীতে সে রহস্যময় গাস্তীধের স্থরও ধ্বনিত হয়েছে । 
ওগো! কে বাজায় বুঝি শোনা যায় 
মহারহন্তে রসিয়। 
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে 
অন্বর "পরে বসিয়া 
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল 
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল 
গগনে গগনে জ্যোতিঅঞ্চল 
পড়িছে থসিয়া খসিয়া। 
"্*বিশ্বনৃত্য 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


চিত্র 


চিত্রা কাব্যেও কবির লীলানঙ্গিনীরই প্রাধান্ত। শুধু আপনার অন্তরের 
প্রেয়পী করে নয়» বাইরের বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রকাশের মধ্যস্থতায়ও তারই 
স্পর্শ এসে কবির অন্তরে প্রবেশ করেছে । তারই প্রশস্তি | 

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, 
তুমি বিচিত্ররূপিণী । 
_ চিত্রা 

কিন্ত এই বিচিত্ররূপিণী যখন কবির অন্তরে অধিষ্ঠিত হন তখন বাইরের 
শোভাসৌন্দর্ষের হাসিরূপগানের আভরণ তার আর থাকে না, সরদাসের মতো 
কবির রূপখোজ দৃষ্টিও তখন অন্তমীন হয়ে যায় । 

একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে 
চারিদিকে চির-যামিনী। 
_ চিত্রা 

বাইরের এই বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরের একাকিনী উভয়ের দরবারেই 
কবির সমান আমন্ত্রণ। কবির নিজের ভাষায় বলি। “বাইরে যার প্রকাশ 
বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা । এই ছুই ধারার' প্রবাহেই কাব্য 
সম্পূর্ণ হয়। এবার ফিরাও মোরে কবিতায় কর্মজীবনের সেই বিচিত্র ডাক 
পড়েছে । আবেদন কবিতায় ঠিক তার উলটে! কথা । কবি বলেছে, কর্মক্ষেত্রে 
যেখানে কার্ষক্ষেত্রের জনতায় কর্মীরা কর্ম করছে সেখানে আমার স্থান নয়। 
আমার স্থান সৌন্দর্যের সাধকরূপে একা তোমার কাছে। জীবনের ছুই 
ভিন্ন মহলে কবির এই ভিন্ন ভিন্ন কথ! । জগতে বিচিশ্রব্ূপিণী আর অন্তরে 
একাকিনী কবির কাছে এ ছৃইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী 
যেমন সত্য; |: 

প্রকৃতির প্রেমের বিচারে এই দ্বৈতরূপিণী কি করে কবির জীবনকে 
প্রভাবিত করেছেন তার কথা আমর! আগেই বন্ুবার বলেছি । অন্তরের সঙ্গে 


১ নুচনা, চিত্রা । রবীন্্-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১১৯ 


বাইবের এই সামগ্ুস্ত বিধানের ফলে অন্তরের মধ্য নিবিষ্ট হওয়ার আনন্দ এবং 
বাইরের বিচিত্র জীবনের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার আনন্দ, দুইই কবিকে 
সমানভাবে আকর্ষণ করেছে। চিত্রা কাব্যে অন্তর এবং বাইরের বিরোধ 
অবসান হওয়াতে উপলব্ধির আনন্দে কবির সংশয়হীনতা এসেছে, তাতে 
আনন্দও মধুরতর হয়েছে। 
আজি মেঘমুক্ত দিন; প্রসন্ন আকাশ 
হাসিছে বন্ধুর মতে! : সুন্দর বাতাস 
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর, 
অধৃশ্ঠ অঞ্চল যেন স্বপ্ত দিগবধূর 
উড়িয়া পড়িছে গায়ে; ভেসে ধায় তরী 
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি 
তরল কল্লোলে ; অধমগ্ন বালুচর 
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর 
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। 
-_স্থখ 
কখনও বাইরের সৌন্দমষের অজন্রতা থেকে কবি নিজের অন্তরের একটি 
বিশ্বাসকে অতি সহজ করে পেয়েছেন । এ বিশ্বাস তত্বজ্ঞানের ব্ূপ ধরে আসেনি, 
আনন্দময় শান্ত পরিবেশের মধ্য থেকে আপনিই প্রকাশিত হয়েছে । 
চারিদিকে 
দেখে আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে 
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শাস্ত জল, 
মনে হল স্থখ অতি সহজ সরল। 
--ন্থথ 
কখনও আবার ক্ষবূ অন্তরের অশাস্তিকে বাইরের অজন্্র শোভার মধ্যে 
হারিয়ে ফেলতে চেয়েছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধো যে শাস্তির আনন্দ 
আছে কবি উৎসুক চিত্তে তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। আভাসে- 
ইঙ্গিতে সেই শাস্তির সন্ধান পেয়ে তার মধ্যে কবি অশাস্ত হৃদয়ের পরিতৃপ্থি 
খুজেছেন। 


১২৩ প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ 


তোমাদের বাসরকুপ্জের বহিদ্বণঁরে 
বসে আছি--. কানে আদিতেছে বারে বাবে, 
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে স্থমধুর 
রিনিঝিনি রুহ্থঝুম্থ সোনার নপুর-- 
কার কেশপাশ হতে খনি পুষ্পদল 
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল 
চেতনাপ্রবাহ। কোথায় গাহিছ গান। 
তোমরা কাহার! মিলি করিতেছ পান 
কিরণকনকপাত্রে স্থগদ্ধি অমৃত ।*** 
খোলো দ্বার খোলো দ্বার । 
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার 
সৌন্দ্যসভায় । 
-শ্জ্যোত্স। রাত্রে 
প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের নিবিড় সাহচর্য চিত্রা কাব্যকে গভীরতাম় ভরে 
দিয়েছে। নানা ভঙ্গিতে নানা রূপে কৰি শুধু তার সৌন্দ্ষন্থধা আক পান 
করে চলেছেন। তার লীলাসঙ্গিনীকে উচ্ছল রাত্রির আবেশে কখনও শুধু নিতাস্ত 
আপনার করেই উপভোগ করেছেন । 
আমি শিথিল করিয়া পাশ 
খুলে দিয়েছিন্থ কেশরাশ, 
তব আনমিত মুখখানি, 
স্থুখে থুয়েছিনু বুকে আনি, 
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী, 
হাসি-ঘুকুলিত মুখে, 
কালি মধুষামিনীতে জ্যোতস্ানিশীথে 
নবীন মিলনস্থুখে। 
_-রাত্রে ও প্রভাতে 
আবার গ্রভাতের শুভ্র আলোকে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সন্রমপূর্ণ হদয়াবেগের 
মধ্যে তাকে নৃতন করে পেয়েছেন। লীলানঙ্গিনী কবির একাস্ত করে পাওয়া 
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প্রের়সীর রূপ ত্যাগ করে বিশ্বপৌন্দর্ধের মধ্য থেকে সুদুর বিস্ময়ের মতো! কবিকে 
আকর্ষণ করেছে। 
আঙ্জি নির্মনবায় শান্ত উষায় 
নির্জন নদী'তীরে 
স্নান-অবসানে শুভ্রবসন! 
চলিয়া ধীরে ধীরে ।... 
দেবী, তব সিথিমূলে লেখ! 
নব অরুণ সি ছুররেখা 
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয় 
তরুণ ইন্দুলেখা। 
একি মঞ্জলময়ী মৃরতি বিকাশি 
প্রভাতে দিতেছ দেখা। 
_ রাত্রে ও প্রভাতে 


্‌ 


সৌন্দর্য প্রেম ও আনন্দের আপাত পরিপূর্ণতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই 
একটা অপূর্ণ তার বেদনা উপলব্ধি করেছেন। এই বেদনাবোধের দ্বারাই তার 
একটি বিশিষ্ট জীবনদশন গড়ে উঠেছে। নিখুঁৎ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে 
একটু বেদন। বা অতৃপ্তি না থাকলে তার আনন্দ প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তাই 
স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতায় দেখি পরিপূর্ণ সৌন্দ্ধ ও আনন্দের কল্পনান্বর্গ থেকে 
অতৃণ্ধ আকাজঙ্কায় ভর! পৃথিবীকেই তিনি ভালোবেসেছেন বেশি কৰে। 
স্বগে তব বহুক অমৃত, 
মতো থাক সখেছুঃখে অনস্ত মিশ্রিত 
প্রেমধারাঃ অশ্রজলে চিরশ্টাম করি 
ভূতলের স্বর্গথগুগুলি । 
_ন্বর্গ হইতে বিদায় 
উর্বশী কবিতায় সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক যে নারীমূতি কল্পনা! করেছেন, 
[বিশ্ব প্রকৃতির লাবণ্যে গড়া, বিশ্ববাসনার প্রেয়সী সেই নাগীমুতিও নিবিশেষ 


১৬ 
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প্রেম বা সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হঝ়ে উঠতে পারেনি । তীর পরিপূর্ণতার মধ্যে 
কোথায় একটু বেদনা রয়ে গেছে। 
তাই আজি ধরাতলে বসস্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে 
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে, 
পুনিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি, 
দুরস্বতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-কর! বাশি, 
ঝরে অশ্ররাশি। 
_ উর্বশী 
দশদিকে পরিপূর্ণ হাপি'র মধ্যেও এই 'ব্যাকুল-করা বাশি' চিরকালই 
রবীন্দ্রনাথের কোনে! সৌন্র্যউপপন্ধিকে পরিণতির স্থায়িত্বে বেধে রাখতে 
দেয়নি। প্রকৃতির আনন্দ উপলব্ধির মধেঃও এই অপূর্ণতার বেদনা! তাঁকে 
নৃতন অনুভূত্তির পথে পরিচালিত করেছে বার বার। পৃথিবী থেকে শেষ 
বিদ্বায়ের ক্ষণেও এই অতৃপ্তির অনুভূতিই প্রকৃতির ক্ষুঞজ ক্ষুদ্র লৌন্দর্ষের মধ্ো 
কবিকে অনাস্বাদিত ব্হন্তের সন্ধান দিয়েছে । 
চিত্রা প্রধানত পল্মার উপরে লেখা । বনু প্রভাত ও সন্ধ্যার বর্ণনাতে এই 
কাব্যটিতে চিত্রাঙ্কনের প্রতিভা প্রতিফলিত । তবে এই চিত্রগুলি শুধু চিত্রই 
নয়। সংগীতের স্থরও মিশেছে এর সঙ্গে। চিত্র ও সংগীতের সমন্বয়ে 
চিন্তার গ্রকৃতিবর্ণনা মধুর । আমরা একটিমাত্র উদ্দাহরণ উদ্ধৃত করছি। 
হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে 
স্বগুপ্রায় গ্রাম । পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে 
শিশুর! খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন; 
ঘরে-ফেরা শান্ত গাভী গুটি দুই-তিন 
কুটির-অঙ্গনে বাধা, ছবির মতন 
শ্ুন্বপ্রায় । গৃহকার্ধ হল সমাপন, 
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি 
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি 
ধূসর সন্ধ্যায়। 
স্সন্ক্যা 
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চৈতালি 


ভিতরের সঙ্গে বাইরের, অন্তরের নিলিপ্ত একাকীত্বের সঙ্গে বহিঃপ্রক্তির 
বিবিধ বৈচিত্র্যের মিলনজাত আনন্দ চৈতালিতেও রূপ পেয়েছে । সে আনন্দের 
গান চৈতালির প্রথম কবিতাতেই আছে। 
আজি মোর দ্রাক্ষাকুগুবনে 
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল 
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে 
মুহতেই বুঝি ফেটে পড়ে, 
বসন্তের দুরস্ত বাতাসে 
নুয়ে বুঝি পড়িবে ভূতল। 
_উৎসর্গ 
চিক্সার কোনো। কোনে! কবিতায় যদিও ব! দার্শনিকতার একটু আমেঙ্জ 
থাকে, চৈতালিতে কবি তাও কাটিয়ে উঠেছেন, নির্ভয় বিশ্বাসে কেবলই প্রকৃতির 
আনন্দ আস্বাদন করে চলেছেন, এতটুকু দারশনিকতাও তার উপভোগের মধ্যে 
বাধা স্থট্টি করেনি । 
বেল৷ দ্বিপ্রহর। 
ক্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর 
স্থির আোতোহীন। অধন্গ্ন তরী 'পরে 
মাছরাঙা বলি, তীরে ছুটি গোরু চরে 
শন্তহীন মাঠে । শান্তনেত্রে মুখ তুলে 
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকুলে 
জনহীন নৌকা] বাধা । শৃন্ত ঘাটতলে 
বৌদ্্রতপ্ত ঈড়কাক স্গান করে জলে 
পাখ। ঝটপটি। 
-_মূধ্যাহ 
মধ্যাহ্নের অলস উদ্দাস স্থর এবং চিত্র রচনার প্রতিভা এখানে সার্থকভাবে 
মিলিত হয়েছে। শান্ত সৌন্দর্য তালির প্ররুতিবর্ণনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 


শ্াঙি 
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চলেছে তরণী মোর শান্ত বায়ু ভরে। 
প্রভাতের শুভ্র মেঘ দিগস্তাশয়বে 
বর্ষার ভর! নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায় 
নিস্তবঙ্গ পুষ্ট অঙ্গ নিঃশবে ঘুমায়। 
দুই কুলে শুৰ ক্ষেত্র শ্তাম শস্তে ভরা, 
আলম্তমস্থর যেন পূর্ণগর্তা ধরা। 
_নদীযাত্রা 
এইবূপ শাস্তদৃশ্টের আনন্দে কৰি কেবল ভেসে চলেছেন, “ম্থথ অতি সহঞ্জ 
সরল” ইত্যাদির মতো কোনো! বিশ্বাসের তীরে ভিড়বার আগ্রহ তার নেই। 


যার খুসি রুদ্ধ চোখে করে৷ বসি ধ্যান, 

বিশ্ব নত্য কিংবা! ফাকি লভ সেই জ্ঞান। 

আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে 

বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে । 
_তত্বজ্ঞানহীন 


তত্বজ্ঞানের চিন্তা না থাকায় তাঁর চিত্ত গ্রকৃতিব ক্ষুত্্র ক্ষুদ্র বস্ততে নিবি হবার 
অবসর পেয়েছে প্রচুর । প্ররূতির তুচ্ছতম বস্তু, পৃথিবীর লেশতম স্থান, জগতের 
ব্যর্থতম প্রাণও কবির চোখে অপূর্ব হয়ে দেখা দিয়েছে । উৎস্থক নয়নে কবি 
নিখিল সৌন্দর্যের দ্রিকে তাকিয়ে রয়েছেন, রূপমুগ্ধ হৃদয় সৌন্দর্যের উপলব্ধি 
সঞ্চয় করেছে নির্ভাবনায় । 


আমরা দেখেছি কবি নারীকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে নৃতন 
আনন্দ লাভ করেছিলেন । বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গে বিলীন এই প্রিয়া যে দেবতা হয়ে 
উঠবে তার আভাসও চতালিতে আছে। 
মাঁনলরূপিণী তুমি তাই দিশে দিশে 
নকল সৌন্দর্য সাথে ঘাও মিলে মিশে । 
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চন্দ্রে তব মুখশোভা, মুখে চন্দ্রোদয়, 
নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়। 
মনের অনস্ত তৃষা মরে বিশ্ব ঘুরি 
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী । 
তার পরে মনগণ়্া দেবতারে, মন 
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ । 
_-নাবা 
কিন্তু গ্রকতির সঙ্গে নারীর মিলন শুধু আত্মবিলোপ নয়। তার প্রেমের 
রঙ দিয়ে নারীও প্রকৃতিকে রাঙিয়ে দিয়েছে । তাই প্রকৃতি কবির চোখে স্থন্দরতর 
হয়েছে। 
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে, 
তমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে । 
এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো) 
যর্দি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো। 
প্রিয়া 


কল্পনা 


চৈতালির কতগুলি কবিতায় প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ এবং প্রাচীন কাব্য 
বিশেষ করে কালিদাসের কাব্যের প্রশস্তি আছে। কালিদাসের কাব্যের সৌন্দর্য 
তখনও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রেরণা ছিল, কাব্যবস্ত হয়ে ওঠেনি। 
রোমানটিক মনের যে বিশেষত্ব কবি কীটস-এর নিকট গ্রীস রোমের প্রাচীন 
সংস্বৃতিকে উজ্জল করে তুলেছিল, তারই প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ কল্পনা কাব্যে 
কালিদাসের যুগটিকে সজীব বূপ দিয়েছেন। সে-যুগ থেকে বহুদূরে নির্বাসিত 
কবি কালিদাসের কাব্যের মধ্যে কবি-কল্পনার অলকার সন্ধান পেয়েছেন। 
গ্রাচীন কাব্যের সংস্থতিটি যেন কবির নিজস্ব সিন মতো হয়ে উঠেছে। 
কেতকীকেশরে কেশপাশ করো স্থুরভি, 
ক্ষীণ কটিতটে গাথি লয়ে পরে! করবী, 
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কদস্বরেএু বিছাইয়া দাও শয়নে 
অঞ্জন আকে। নয়নে। 
সালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া 
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া 
শ্মিত-বিকশিত বয়নে ) 
কদন্বরেণু বিছাইয়! ফুলশয়নে । 
_ বর্ধামঙ্জল 


এখানে কালিদাসের কাবোর পরিবেশ শুধু আভাসেই দেখা দেয়নি স্থানে 
স্থানে তার আক্ষবিক অন্থনরণও করবা হয়েছে। 


তালৈঃ শিঞ্জাবলয়স্থ ভগৈর্নতিতঃ কাস্তয়া মে 
যামধ্যান্ছে দিবলবিগমে নীলকঠঃ সুহাদ্বঃ | 
_মেঘদুত, উত্তরমেঘ ১৮ 


কল্পনা কাবা রচনার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 
রামগিরি হইতে হিমালয় পযান্ত প্র/চীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের 
মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনআ্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, 
সেখান হইতে কেবল বর্ধাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাপিত হইয়াছি। 
***আমাদেব মধো মন্থুষাত্ের নিবিড় এক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর বাবধান। 
কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল সৌন্দর্ধের অলকাপুবীতে পরিণত 
হইয়াছে; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মত্ত্যলোক হইতে 
সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি । ***আমরা প্রতোকে নির্জন গিরি- 
শৃঙ্জে একাকী দগ্ায়মান হইয্া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি-_ মাঝখানে আকাশ 
এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর বেবা সিপ্রা অবস্তী উজ্জয়িনী, সখ-সৌন্দর্য- 
ভোগ-এশ্বর্ষের চিত্রলেখা ; ষাহাতে মনে করাইয়া! দেয়, কাছে আসিতে দেয় না) 
আকাঙ্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করেন! । দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দুর! 
_-প্রাচীনসাহছিতা, মেঘদূত 
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কল্পনা কাব্যে এই ব্যবধান ঘুচিয়ে কবিকল্পনার মেঘদুত সেই অদেখা রাঞ্জের 
সন্ধান নিয়ে এসেছে । আমাদের নির্বািত হৃদয়কেও কবি সে-যুগের মধ্যে 
বিচরণ করিয়ে এনেছেন স্বচ্ছন্দগতিতে । 


কবির স্বপ্রলোকের প্রেয়পীরও সন্ধান 
মিলেছে কালিদাসের উজ্জয়িনীতে। 


দুরে বহু দূরে 

স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে 
খু'জিতে গেছিন্থ কৰে শিপ্রান্দীপারে 
মোর পূর্বজ্নমের প্রথম! প্রিয়াবে। 
মুখে তার লোধরেণু লীলাপন্ম হাতে, 
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে, 
তনু দেহে রক্তান্বর নীবীবন্ধে বাধা, 
চরণে নৃপুরখানি বাজে আধা আধা। 

--স্বপ্র 


কালিদাসের কুমারসম্ভতব কাব্যের মদনভস্মের কাহিনীকেও কবি অপূর্ব 
অর্থ দান করেছেন মদনভস্মের পূর্বে ও মদনভন্মের পরে নামক ছুটি কবিতায়। 
অস্পষ্ট উপলব্ধির ষে ব্যাকুল বেদনা রবীন্দ্রনাথের প্রক্কৃতিপ্রেমের মূলকথা, 
কালিদাসের কাবোর কাহিনীকে অবলম্বন করে তা ব্যক্ত হয়েছে। 


পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি, সন্ত্যাসী, 
বিশ্বময় দিয়েছে তাবে ছড়ায়ে। 
ব্যাকুলতর বেদন! তাঁর বাতাসে উঠে নিশ্বাসি 
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।** 


কী কথ! উঠে মর্মরিয়া বকুলতরু-পল্লবে, 
ভ্রমর উঠে গুপরিয়া কী ভাষা। 
উধব-মুখে হুর্যমুখী ম্মরিছে কোন্‌ বল্পতে 
নির্বরিণী বহিছে কোন পিপাসা। 
--মধনভস্মের পর 
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প্রকাশ কবিতাতেও এই অস্পষ্ট উপলব্ধির অতৃপ্তি এবং ব্যাকুল্লতাটি কৰি 
সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন ।১ 


প্রকৃতিবর্ণনায় রুদ্র এবং গম্ভীর রূপের পরিণত পরিচয়ের প্রথম কাব্য 
কল্পনা । বর্ণনায় চিত্র এবং সংগীতের সমন্বমও লক্ষণীয় বিশেষত্ব । 
এ আসে এ অতি ঠভরব হরষে 
জললিঞিত ক্ষিতিসৌরভ-র ভসে 
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষ। 
শ্যাম গম্ভীর সরস । 
গুরুগর্জনে নীপমণ্ডরী শিহরে 
শিখীদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে । 
দিগ্বধূ-চিত-হরষা 
ঘন গৌরবে আসে উন্মদ বরষা । 
--বর্যামঙ্গল 
ঈপানের পুগ্তমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আলে 
বাধাবন্ধহার! 
গ্রামাস্তের বেণুকুপ্তে নীলাঞগুনছায়। সঞ্চারিয়া, 
হানি দীর্ঘ ধারা ।,., 


ধূসর-পাংশুল মাঠে, ধেচগণ ধায় উধ্ব মুখে, 
ছুটে চলে চাষি, 

ত্বরিতে নামায় পাল নদীতীরে ত্রস্ত তরী যত 
তীরপ্রাস্তে আমি। 


১ আষ্টব্য পৃষ্ঠ) ১৭-১২। 
২ এই উদ্ধতির শেষাংশে সঞ্চয়িতার় ধৃত পাঠের অনুসরণ কর! হয়েছে । কল্পনার পাঠে 
যে পরিবত'ন কর! হয়েছে তাঁতে কবিতাটির সংগীত এবং চিত্রের সমস্থ অপূর্ব হয়ে উঠেছে। 
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পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহের পিঙ্গল আভান 
রাঙাইছে আখি, 
বিছ্যৎবিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায় 
উতৎকষ্ঠিত পাখি। 
-বর্ষশেষ 
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ । 
ধুলায় ধূনর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল, 
তপঃক্রিষ্ট তপ্ত তঙ, মুখে তুলি পিনাক করাল 
কারে দাও ডাক, 
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ । 
_-বৈশাখ 
প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ করে উল্লেখষোগ্য । কৰি 
প্রকৃতির এ রূপ বেশিক্ষণ সহ্য করেননি । বর্ষামঙ্গলের প্রথম শ্বকে 
বর্ষার যে ভৈরবমূত্তি কল্পিত হয়েছিল, দ্বিতীয় স্তবকেই তরল শবঝঙ্কারে মন 
থেকে তার চিহু মুছে যায় । 
কোথা তোর অফ়্ি তরুণী পথিক-ললনা, 
জনপদবধূ তড়িৎচকিত-নয়না, 
মালতী মালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা, 
কোথা তোরা অভিসারিক]1। 
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসন! 
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা, 
আনে বীণ। মনোহারিকা 
-্বর্যামঙগল 
ঈশানের ঘন পুগুমেঘের দীর্ঘছায়াকেও কবি 'ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে' 
কোমল করে দিয়েছেন, বৈশাখকে অনুরোধ করেছেন শাস্তিবারিপাতে হোমাগ্রি- 
শিখা নির্বাপিত করে দিতে । 
চিত্রাতে একটি কবিতায় কবি অনাগতদিনের অন্য এক কবির উদ্দেশ্যে 
আপনার বসস্তের আনন্দের অনুভূতিকে প্রেরণ করেছিলেন। 
১৭ 


১৩৩ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


আমার বসস্ত-গান, 
তোমার বসম্ত দিনে 
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে। 
স্”১৪৩০ শাল 
কল্পনা কাব্যে আপনার উপলব্ধির মধ্যে কবি অতীত যুগের শত শত 
কবিদের স্পর্শ পেয়েছেন। কালিদাসের কাব্য থেকে প্রকৃতিদৃশ্তের সঞ্চয় 
আহরণ করলেও কত শত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবিদের উপলব্ধির রূপহীন সঞ্চয় 
তার প্রকৃতি চিত্রগুলিকে অভিনবত্ব দিয়েছে। 
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে 
ধবনিয়! তুলেছে মণ্তমদ্দির বাতাসে 
শতেক যুগের গীতিকা, 
শত শত গীতমুখরিত বনবীথিকা । 
-সবর্যাম্জল 
স্তত্তিত তমিত্পুঞ্ত কম্পিত করিয়া অকল্মাৎ 
অধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি 
সম্ক্ষুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত খাষিকঠ হতে, 
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি। 
_ রাত্রি 
ধ্াযানমৌন রান্ত্ির সভায় দাড়িয়ে কবি খষিকঠের সত ধ্বনি শুনেছেন, 
তাদের উপলব্ধির সম্পদ কবির একটি নিদ্রাহীন রাত্রির মধো সঞ্চিত হয়ে 
রয়েছে। 
জগতের সেই সব যাঁমিনীর জাগর়কদল 
সঙ্জিহীন তব সভাসদ্‌। 
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে 
গণিতেছে গোপন সম্পদ । 
--রাত্রি 
নিজের উপলব্ধ প্রকৃতিকে কবি অতীতের উপলব্ধির স্পর্শে চিরন্তন রূপ 


দান করেছেন। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৩১ 


তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুপ্তবন হতে 
উঠিছে উচ্ছবাসি 
লক্ষ দিন্যামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা, 
অশ্রু গান হাসি। 
যে-মাল গেঁথেছি আজি তোমারে স'পিতে উপহার, 
তারি দলে দলে 
নামহার! নায়িকার পুরাতন আকাজ্ফাকাহিনী 
আকা অশ্রজলে। 
_বসন্ত 
খতৃবর্ণন1 রবীন্দ্রনাথের কাবাযাত্রার পথে পথে ইতশ্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। 
কিন্তু কল্পনা কাবোই বোধহয় সর্বপ্রথম ঝতুৃগুলিকে পুরুষ বা নারীরূপে 
তআকবার সচেতন এবং সফল প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয1 যাবে । বর্ধাকে নবষৌবন। 
নারীরূপে, বসন্তকে পীতান্বরপরিহিত যৌবনের রূপে এবং বৈশাখকে 
পিঙ্গলজটাধারী রুদ্রসন্নামীরূপে কল্পনা করে কবি তাদের নৃতন করে ত্য 
করেছেন । রুদ্ররূপী ভৈরবই এবরনাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে । পরবর্তা 
কালে বনবাণী কাব্যে তিনি একটি বিশেষ খতুর ভূমিক1 ছেড়ে কবির অন্তরের 
এবং বাইবের সমস্ত প্রেরণার উতন হয়ে দাড়িয়েছিলেন। 


ক্ষণিকা] 


কল্পনা কাব্যে প্রাচীন ভারতীম্র কাব্য গুলির প্রতি কবির অনুরাগ প্রতিফলিত 
হয়েছে আর নৈবেগ্য কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তারতের চিন্তা ও দর্শনের 
প্রতি কবির শ্রদ্ধা। এই দুইটি কাবোর মধ্যে ক্ষণিক1 ক্ষণেকের প্রক্ষেপ। 
কল্পনার ক্ষিছু কিছু চিহ্ন ক্ষণিকার অঙ্গে জড়িয়ে আছে। নববর্ষা সেকাল 
এবং জন্মাস্তর তার প্রমাণ। নববর্ষায় বর্ষার যে রূপ কল্পিত হয়েছে তার 
পটভূমিতে কালিদাসের ও বৈষ্ণব কবিগণের প্রক্কৃতিচিত্র ভিড় করে এসেছে, 
তাদের চিরন্তন আবেদনও কল্পনা কাব্যের কথাই বিশেষ করে ম্মরণ করিয়ে 
দেয়। 


১৩২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


ওগে! নির্জনে বকুলশাখায় 
দোলায় কে আজি ছুলিছে 
দোঢুল ছুলিছে ? 
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল, 
আচল আকাশে হতেছে আকুল, 
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক 
কবরী খসিয়! খুলিছে। 
-নববর্ষা 
সেকাল কবিতায় কবির কল্পনা কালিদাসের যুগে অভিপারে বেরিয়েছে, 
আর জন্মাস্তর কবিতার পটভূমি হল টৈষ্ণবকাবে)র লীলা-বৃন্দাবন। 
বিরহেতে আষাঢ় মাসে 
চেয়ে রইত বধুর আশে, 
একটি করে পূজার পুপ্পে 
দিন গনিত বসে। 
বক্ষে তুলি বাণাখানি 
গান গাহিতে তূলত বাণী 
রুক্ষ অলক অশ্রচোখে 
পড়ত খসে থসে। 
--সেকাল 
কালিদাসের কাব্যের চিত্রসা্রশ্ট এখানে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদে পরিণত 
হয়েছে । 
উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ) বীণাং 
মদগোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্দগাতৃকাম। 
তত্ত্রীমান্রং নয়নসলিলৈঃ সারফিত্বা কথঞ্িদ্‌ 
ভূয়োভূঃ স্বয়মপি কৃতাং মৃচ্ছনাং বিস্মরস্তী ॥ 
-মেঘদূত, উত্তরমেঘ ২৫ 
জন্মান্তর কবিতায় টৈষ্বকাব্যের তমাল কাঙ্গিন্দী শাঙনমেঘে ময়ুরীর নৃতা 


প্রাচীন পটভূমি রচনা! করেছে। 


প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ ১৩৩ 


ওরে শাঙনমেঘের ছায়া পড়ে 
কালো তমালমূলে, 
ওরে এপার ওপার আধার হল 
কালিন্দীরি কূলে 
ঘাটে গোপাঙ্গনা ভরে 
কাপে খেয়াতরীর পরে 
হেরো কুঞ্জবনে নাচে মযুব 
কলাপখানি তুলে। 
_জন্মাস্তর 


কিন্ত প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা কিংব প্রকৃতির চিরস্তন রূপটি ধরে 
রাখার চেষ্টা কণিকা কাব্যের যুগের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা নয়। ক্ষণিকা শুধু 
বর্তমানের বাতায়ন থেকে দেখা চঞ্চল দৃশ্টের ক্ষণিক উপলব্ধি; কোনে! দৃশ্ঠের 
মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকার কাব্য ক্ষণিকা নয়। 
শুধু অকারণ পুলকে 
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ 
ক্ষণিক দিনের আলোকে! 
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়, 
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়, 
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, 
ফুটে আর টুটে পলকে, 
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ 
ক্ষণিক দিনের আলোকে ! 
_ উদ্বোধন 
পলকের ফুটা আর টুটা অনুভূতির গুচ্ছগুলি ক্ষণিকা কাব্যে বেধে 
রাখা হয়েছে । ক্ষণিকের অস্থভূতিকে চিরন্তন উপলব্ধিতে অমরতা দেবার 


১৩৪ গ্রকূতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


প্রত্যক্ষ চেষ্টা নেই । এ হিসাবে ক্ষণিক ববীন্দ্রকাব্যে একটি অভিনব স্বর বাজিয়ে 
তুলেছে । চোখের সামনের দৃশ্যগুলির প্রতি প্রশান্ত নিলিপ্তত1 এ কাব্যটির 
আকর্ষণ। এই নিলিগ্ততার জন্য শরতের খগ ক্ষুদ্র বর্ণনীগুলি এ-কাব্যের একটি 
বিশেষত্ব হয়ে দাড়িয়েছে, কারণ শরতের দৃশ্ঠাসস্তারের মধ্যে ষে উদ্দাপীনতা আছে 
তা কবির এ-কালের অনুভূতির অনুকূল ছিল। শুধু শরৎ নয়, বর্ষ বদন্ত 
ইত্যাদির বর্ণণাও এ-কাব্যে উচ্ছল বর্ণ বৈচিত্র পাযনি। 

ক্ষণিকার অনেক কবিতা শিলাইদছে লেখা ৷ সোনার তনী, চিত্রা, চৈতালির 
প্রাকৃতিক দৃশ্যপট এখানে পরিবতিত হয়েছে। পদ্মার বুকের উপর যে ঘর 
বেধেছিলেন তা৷ ছেড়ে কবি এখন তীরে এসেছেন। তার কবিধর্ষের প্রতীক 
এই নদীর সঙ্গে ভেসে চলায় পূর্ববতী কাব্গুলিতে অনুভূতির যে আবেগ ছিল, 
এখানে তীরে বসে দুরের চঞ্চল নদীর দিকে তাকিয়ে সে আবেগর বূপও 
পরবন্তিত হয়েছে । নিঞ্ষে স্থির হয়ে থেকে চঞ্চল প্রকৃতি ও মানবজীবনের 
দিকে ক্ষণে ক্ষণে তাকিয়ে শুধু খণ্ড খণ্ড দৃশ্ঠসম্পদ্‌ আহরণের চেষ্টা করেছেন। 
এ আহরণের মধ্যে কবির অন্ুসৃতি শুধু অকারণ আনন্দ পেয়েছে, স্থায়িত্বের 
মধো এ আনন্দকে বেঁধে রাখতে চায়নি। 


গায়ের পথে চলেছিলাম 
অকারণে; 
বাতাস বহে বিকালবেলা 
বেণুবনে। 
ছায়া তখন আলোর ফাকে 
লতার মতো জড়িয়ে থাকে, 
একা একা কোকিল ডাকে 
নিজমনে। 
--পথে 
আমাদের এই নদীর কূলে 
নাইকো স্নানের ঘাট, 
ধুধু করে মাঠ। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৩৫ 


তাও বাড়ির গায়ে শুধু 
শালিখ লাখে লাখে 
খোপের মধো থাকে 
সকালবেলা অরুণ আলো 
পড়ে জলের *পরে, 
নৌকো চলে দুএকখানি 
অলস বাধু ভর । 
আঘাটাতে বসে রইলে 
বেলা যাচ্ছে বয়ে 7 
দাওগো। মোরে কয়ে 
ভাঙনধরা কূলে তোমার 
আর কিছু কি চাই? 
সে কহিল, ভাই, 
নাই, নাই, নাই গো! আমার 
কিছুতে কাজ নাই। 
_কুলে 


কবির নির্লিপ্ত মন শুধু দৃশ্যসম্পদ্‌ উপভোগ করেছে ভাঙনধরা নদীর কূলে 
কূলে, সঞ্চয় কিছু নিয়ে যেতে চাষনি। প্ররুতির মধ্যে গভীর অর্থ সন্ধান 
এ-কাৰো নেই। কিন্তু প্রকৃতিবর্ণনার প্রতিভা পরিবর্তিত হয়নি। চিত্র এবং 


সংগীতের মাধুধ নিয়ে তাঁর ব্ছ প্রকৃতিবর্ণনা এ-কাঁবাকে সম্বদ্ধ করেছে। একটি 
বর্ষাবর্ণনা উদ্ধৃত করছি। 


নীল নব ঘনে আধাঢগগনে 


ওগে। 


তিল ঠাই আর নাহি রে। 
আজ তোরা যাল নে, ঘরের বাহিরে । 


বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর 
আউশের খেত জলে ভর-ভর, 


১৩৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্র নাথ 


কালিমাখা মেঘে ওপারে আধার 
ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে। 
ওগো! আজ তোরা যাল নে ঘরের বাহিরে । 
--আধাঢ 
বর্ধার প্রাকৃতিক উপাদান এবং ধারাপতনের উদ্দাম ও একঘেয়ে ছন্দটি এ 
কবিতায় এসে ধর] দিয়েছে । 


নৈবেছ্চ 


প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ধ হয়ে অথচ প্রকৃতিকে অতিক্রম করে যে অনস্ত সত্বা 
বর্তমান, কল্পনার কোনে কোনো কবিতায় তার আভাস লেগেছে ।-_ 
জলস্থল দুর করি ব্রহ্ম অন্তর্ধা মী, 
হেরিলাম তার মাঝে স্পন্দমান আমি । 
--অবিচ্ছিন্ন আমি 
৫নবগ্ে কাব্যে এই স্থরেরই পরিপূর্ণতা । প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভল্গির বিচারে 
যে নৃতনত্বের কথ! আমর] উল্লেখ করতে পারি সেটা হল প্রকৃতির স্পর্শ থেকে 
ভগবানের উপলব্ধিতে উপস্থিতি । প্রকৃতিবর্ণনা নৈবেছ্য কাব্যে নেই তা 
নয়, বরং অধিকাংশ স্থলেই প্রাকৃতিক রূপের শান্ত পারিপার্থিকত! থেকেই কৰি 
ভগবানের রাজ্যে যাত্রা করেছেন। 
আজি হেমস্তের শাস্তি ব্যাড চরাচরে । 
জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্চ ছিপ্রহরে 
শব্বহীন গতিহীন স্যব্ধত1 উদার 
রয়েছে পড়িয়া শ্রাস্ত দিগন্তপ্রসাঁর 
ত্বর্ণশ্য।ম ডান। মেলি । ক্ষীণ নদীরেখা 
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা 
বালুকার তটে। দৃরে দূরে পল্লী যত 
মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত 
নিদ্রায় অলস ক্লাস্ত। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৩৭ 


এই স্তব্ধতায় 
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়, 
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে 
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে 
অণুপরমাণুদের নৃত্য কলরোল,__ 
তোমার আসন ঘেবি অনস্ত কল্লোল । 
_হ৩ 
“বিশ্ববিলোপ বিমল আধারে" শুধু ভগবানের স্পর্শ লাভের আকাজ্কা মাঝে 
মাঝে পুরবর্তী কাব্যগুলিতেও পক্ষ্য করেছি, এখানে সে আকাজ্ষ। গভীবতর 
হয়েছে। 
ক্রমে মান হয়ে আপে নয়নের জ্যোতি 
নরনতারায়; বিপুলা এ বন্থমতী 
ধীরে মিলাইয়া আসে ছায়ার মতন 
লয়ে তার সি্ধু শৈল কান্তার কানন । 
বর্ণে বর্ণে স্থরঞ্জিত বিশ্বচিত্রধানি 
ধীরে ধীরে মৃদুহন্তে লও তুমি টানি। 
__ইন 
প্রকৃতির দ্বত্বন্ত্ আবেদন এ-কাব্যের মূল প্রেরণা নয়। শুধু পরমপুরুষের 
উপলব্ধির জন্ত তাঁর যতটুকু সাহায্য প্রয়োজন ততটুকুতেই কবিচিত্তের 
আকর্ষণ । 
আজি সেই ভাবাবেশ 
সেই বিহ্বলত1 ষদি হয়ে থাকে শেষ, 
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দুরে 
কোনো ছুঃখ নাহি । 
শাশ৪৩ 
কিন্তু প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে তিনি ভাগবত সত্তাকে- 
কোনো দিনই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন নি । তবে প্রকৃতি আর নারীর 
সমন্বয়ে গড়া লীলাসঙ্গিনী কিছু দিনের জন্য ভগবানের অস্তরালে প্রচ্ছন্ন 
১৮ 


১৫৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


হয়ে ছিল। স্বতন্ত্র প্রেরণা নিয়ে গ্রকৃতি কবিকে এযুগে আর আকর্ষণ 
করেনি, ভগবানের উপলন্ধিকে সে যতটুকু গভীর করতে পেরেছে ততটুকুই 
তার সার্থকতা। 


খেয়া 


নৈবেছ্য থেকে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালির যুগে কবির সাধারণ পরিণতির 
মাঝখানে খেয়া কাবা । এই যুগে শ্বদেশী আন্দোলনের বিক্ষু জনমতের 
সঙ্গে কবিও আপনার কর্মক্ষমতা যুক্ত করেছিলেন। বিচিত্র কর্ষপ্রবাছের 
মধ্যে বিশ্বকে ভূলে থাকার স্থযোগ নেই। শাস্তিনিকেতনের উদার প্রান্তরে 
এই সময়কার বু কবিতা লেখা, নৃতন পরিবেশের প্রকৃতি তাকে যে আহ্বান 
জানাচ্ছিল তার প্রতিও কবি বিমুখ থাকতে পারেননি । তবে তার এই 
সময়কার প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলন্ধিতে একটা বেদনা আছে, সে বেদনা 
পরিবারের মধো কতগুলি মৃত্ুশোক থেকে উদ্ভূত । অধ্যাত্নঙ্জীবানের মধো 
কিছুকালের জন্য সে শোকের সাস্বনা মিলেছিল। গীতাঞ্জলি ইত্যাদি কাবোর 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশের ঠিক পূর্বেই খেয়ার আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের 
কবিজীবনে বিশেষভাবে কার্ধকরী হয়েছিল । কেন তা পরে বলছি। 

নৈবেগ্ভ কাবো কবির. কাছে প্রকৃতির আবেদন গৌণ হলেও মানব সম্পর্কিত 
কর্মগ্রচেষ্টায় কবি বিমুখ ছিলেন না। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পেন্টের ক্ষেত্রে 
কৰি বিশ্ব্দেবতার কাছ থেকে পরিপূর্ণ তার স্পর্শ কামনা করেছেন। ব্যক্তিগত 
এবং সমষ্ঠিগত জীবনে কবি বিশ্বদেবতার চরণ প্রান্তেই আশ্রয় খুজেছেন। 
খেয়াতে এসে কবি আবার বিশ্বদদেবতার আশ্রয় থেকে প্রকৃতির মহলে ফিরে 
এসেছেন। মানবের সম্পর্কে কবির কর্ম প্রয়াসও ক্ষীণ হয়ে এসেছে । তিনি 
পথের আহ্বান শুনেছেন কিন্তু সে-পথ বিচিত্র কর্ষের পথ নয়, সে পথে শুধু 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণ । 

ওগো দিনে কতবার করে 
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি 
এ পথ ডাকে মোরে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৩৯ 


কুস্থমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে, 
কপোত-কৃজন-করুণ আকাশে 
উদ্দাসীন মেঘ ঘোরে, 
ওগো দিনে কতবার করে। 
--ঘাটের পথ 


নৈবেছ্যে বাইবের দৃশ্ঠসম্পদের মধ্য দিয়ে অনস্ত এক সম্ভার সন্ধান 
পেয়েছিলেন কবি। কিন্তু সে দৃশ্সম্পদ্দের স্বতন্ত্র আবেদন সেখানে গৌণ। কিন্তু 
খেয়াতে আবার কবির চোখে প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বতন্ত্র মাধুরও ধব! 
পড়েছে । 
ওগো! কাহারে আজ জানাই আমি, 
কী আছে ভাষা 
আকাশ পানে চেয়ে আমার 
মিটেছে আশা । 
হদয় আমার গেছে ভেসে 
চাইনে-কিছুর ন্বর্গ-শেষে, 
খুচে গেছে এক নিমেষে 
সকল পিপাস।। 
--বর্ধাপ্রভাত 


প্রকৃতি চিত্রের অজন্রতা খেয়া কাব্যের একটি বিশেষত্ব । ক্ষণিকাতে 
প্রকূতিচিত্রগুলি প্রধানত পল্মাকে অবলম্বন করেই আকা। খেয়াতে পল্মাতীরের 
পটভূমির সঙ্গে শাস্তিনিকেতনের নূতন পটভূমির মিলন ঘটেছে । শাস্তিনিকেতনের 
আমলকীগাছ নিমফুলের গন্ধ আর দৃরপিগন্তে সারি বাধা তালের বন কবিকে 
মুগ্ধ করেছে। 
তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ 
আমলাগাছের কচি পাতায়) 
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে 
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায় ।** 


১৪০ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


আজি রোদের প্রথর তাপে 
বাধের জলে আলো কাপে, 
বাতাস বাজে মর্মরিয়া 
সারিবাধা তালের বনে । 
আমার মনের মরীচিক] 
আকাশপারে পড়ল লিখা, 
লক্ষ)বিহীন দূরের পারে 
চেয়ে আছি আপন মনে। 
অলস ধেনু চরে বেড়ায় 
সারিবীধ। তালের বনে। 
--টবশাখে 


খেয়া কাব্যে প্রকৃতিচিঞ্জের স্বতন্ত্র গৌরব আছে লক্ষ্য করেছি, কিন্ত 
তাঁর চেয়েও এর সার্থকতা একদ্রিক থেকে অনেক বেশি । নৈবেছ্া কাবের 
বিশ্বকে অন্তরালে রেখে বিশ্বনাথের ম্পর্শলাভের প্রয়াস কাঁবজীবনে মতা নয় 
একথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য এবং গীতালির যুগে । 
এর পূর্বে কাব্যজীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রকৃতির সঙ্গে কবির যে দ্বৈত অভিনয় চলছিল, 
তগবান তার মধ্যে নেপথা-আহ্বান পাঠিয়েছেন; কিন্তু এখন সেই রঙ্গ মঞ্চে বিশ্ব- 
দেবতার সঙ্গে কবির অভিনয়ের পাল। আরন্ত হয়েছে । প্রকৃতি অবশ্য এখানেও 
একেবারে নেপথ্যচাবিণী নয়, রঙ্গমঞ্চে অপ্রধান অংশে বসে সে বিচিত্র সংগীত 
বাজিয়ে তুলেছে । ভগবান ও কবির গত অভিনয়ের মধ্যে সর্বত্রই প্ররুতির 
এই সংগীত কখনও মৃদু ও কখনও গভীর স্বরে বেজে চলেছে । গীতাঞ্জলি প্রভৃতি 
কাব্যে এই সংগীতময় পরিবেশে ভূমিকা রচন। করেছিল খেয়ার প্রকৃতি 
উপভোগের নুতনততম আম্বাদ। কবিজীবনে তাই খেয়ার মুল্য রয়েছে প্রচুর। 
তাছাড়া খেঘ়াতে গীতিকবিতার ভাব ও রূপের আবেদন হ্যঙিতে কবির 
ষে দক্ষতা প্রকাশ পেয়ে পরবর্তী কাবাগুলিকেও তা সরস করে রেখেছে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৪১ 


গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি 


সোনার তরী চিত্রা ঠৈতালি প্রভৃতি কাব্যে প্রকৃতির সাহচর্ধে কৰি প্রেম 
সৌন্দর্য ও মাধুর্ষের অনুভূতি লাভ করেছিলেন সেই প্রেম সৌন্দর্য ও মাধুর্ষের 
রসম্বরূপ দেবতা মিনি, গীতাগ্ুলি গীতিমাল্য এবং গীতালি তারই সামিধ্ায লাভের 
আকাজ্ষা এবং পরিতৃপ্তির কাবা। এই কাবাগুলি রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
জীবনে প্রক্ষিপ্ত বলে যে মত প্রচলিত আছে, গ্রস্থের স্থুচনায় আমরা তার 
সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছি । প্রেম-সৌন্দর্য-আনন্দের প্রকাশ থেকে প্রেম- 
সৌন্দর্য- ও আনন্দ-স্বরূপে পৌছাবার চেষ্টার মধ্যে অস্বাভাবিকতা এবং 
আকম্মিকতা নেই। বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যের মৃলপ্রেরণা প্রকৃতি এই 
কাব্যগুলিতে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও অধ্যাত্ম অনুভূতি অতিরিক্ত মাত্রায় 
প্রবল হয়ে প্ররুতিপ্রেমের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারেনি । এমন 
কি অনেকগুলি কবিতায় প্রকৃতিগ্রেমের অন্ুভভতিই প্রবল, অধ্যাত্ম অন্থুভূতি 
তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থেকে মু সৌরভের মতো সমস্ত কবিতাটির উপরে 
গভীরতর ব্যগ্চন! হুষ্টি করেছে । 


আধাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল 

গেল রে দিন বয়ে 
বাধনহাবা বৃষ্টিধারা 

ঝরছে রয়ে বয়ে। 
একলা বসে ঘরের কোণে 
কী ভাবি যে আপন মনে, 
সজল হাওয়া যৃখীর বনে 

কী কথা যেষায় কয়ে। 

গীতাঞ্জলি, ১৯ 

আজিকে এই নকালবেলাতে 
বসে আছি আমার প্রাণের 

স্থরটি মেলাতে । 


১৪২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


আকাশে এ অরুণরাগে 
মধুর তান করুণ লাগে, 
বাতাস মাতে আলোছায়ার 
মায়ার খেলাতে। 
--গীতিমাল্য, ২৭ 
এ যে সম্ধ) খুলিয়া ফেলিল তার 
সোনার অলংকার। 
এ ষে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল 
অগ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল 
পৃজায় তাহার ভরিল অন্ধকার । 
_-গীতালিঃ ৬১ 
এরকম নিসর্গাচ্ছভূতির কবিতা গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতে নিতাস্ত 
অল্প নয় । যে কবিতাগুলিতে অধ্যাত্ম অনুভূতির পরিচয় প্রধান সেগুলিও 
প্রকৃতির স্পর্শলেশহীন নয়। প্রকৃতপক্ষে গীতাগ্ুলি গীতিমাল্য গীতালিতে 
বর্ষা শরৎ বসম্ভের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ষেমন কবে ফুটেছে তেমন করে ফুটেছে 
খুব কম কাব্যেই। প্রভাত এবং সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত হন্দর বর্ণনাও এই কাব্যগুলিতে 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে । কবির অধাত্মজীবনের যে সার্থক হাব পরিচয় এই 
কাব্াগুলি বহন করছে তাও কেবল বিশ্বদদেবতাকে মবলম্বন করেই নয়। 
খতুতে খতুতে বিশ্বপ্ররূতির সৌন্দ্ধও তার মধো জড়িয়ে আছে। 
এই মোর সাধ যেন এ জীবন মাঝে 
তৰ আনন্দ মহাসংগীতে বাজে 1 
ছয় ধাতু ষেন সহজ নৃত্যে আসে 
অন্তরে মোর নিত্যনৃতন সাজে । 
_গীতাঞ্জলি, ১০১ 
তোমার কাছে আমার 
এ মিনতি, 
যাবার আগে জানি যেন 
আমায় ডেকেছিল কেন 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৪৩ 


আকাশ পানে নয়ন তুলে 
শ্যামল বস্থমতী ।*** 
যেন আমার গানের শেষে 
থামতে পারি সমে এসে, 
ছয়টি খতৃর ফুলে ফলে 
ভরতে পারি ডাল! 
-_গীতিমাল্য, ৪০ 


গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি তিনটিই কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতির 
প্রকাশ, স্থতরাং এদের প্রকারগত গ্রভেদ নেই। কিন্তু পরিমাণগত প্রভেদ এদের 
মধোও আছে । গীতাঞ্জলি অভিসারের কাব্য, গীতিমাল্য মিলনের, আর গীতালি 
ভাবসন্মিলনের | বিশ্বর্দেবতাকে হৃদয়ে উপলব্ধির আকাজ্ষ! গীতাগুলিতে পূর্ণ 
হয়নি, ক্ষণে ক্ষণে শুধু তার দর্শন মিলেছে । গীতিমাল্যে আকাজ্ফিত মিলন 
এসেছে, আর গীতালি প্রোট মিলনের গুঞ্নে পূর্ণ । যদিও তিনটি কাব্যেই 
বর্ষা শরৎ বসন্তের বর্ণন। স্থান পেয়েছে তবুও এই প্রভেদটির জন্তে গীতাঞ্জলিতে 
বর্ষা, গীতিমাল্য বসন্ত, আর গীতালিতে শরৎ খতুর প্রাধান্ত) ব্্ষা 
অভিসারের খতু, বসম্ত মিলনের, আর ভাবসম্মিলনের মধ্যে উচ্ছ্বাসহীন ষে 
উপলব্ধি থাকে তার পক্ষে শরতের পরিবেশই সবচেয়ে উপযোগী । গীতাগ্রলির 
প্রথম দিকে কতগুলি শরতের গান আছে। সেগুলি শারদোতৎ্সব থেকে 
সংগৃহীত। কতকগুলি উদ্ধৃতির সাহাধ্যে এ উক্তিটি সগ্রমাণ করতে চেষ্টা 
করব। 


আজি শ্রাবণ-ঘন গহন-মোহে 
গোপন তব চরণ ফেলে, 
নিশার মতো নীরবে ওহে 
সবার চিঠি এড়ায়ে এলে। 
-__গীতাগ্ুলি, ১৮ 
আধাঁঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল 
গেলরে দিন বয়ে। 


১৪৪ প্রকুতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


বাধনহাবা বুউিধা রা 
ঝরছে বয়ে বয়ে। 
-__গীতাঞ্জলি, ১৯ 


আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিলার, 
পরাণসথা বন্ধু হে আমার। 
-গীতাগলি, ২৩ 


এস হে এস, সজল ঘন, 
বাদল বরিষণে ; 
বিপুল তব শ্যামল স্সেহে 
এস হে এ জীবনে । 
__গীতাগুলি, ৩৫ 


চিত্ত আমার হারাল আজ 
মেঘের মাঝখানে, 
কোথায় ছুটে চলেছে সে 
কোথায় কে জানে । 
__গীতাগুলি, ৭০ 


আমারে যদ্দি জাগালে আজি নাথ, 
ফিরবো না তবে ফিরো। না, কর 
করুণ আখিপাত । 
নিবিড় বনশাখার পরে 
আধাঢ়মেঘে বৃষ্টি ঝরে, 
বাদলভরা আলসভরে 
ঘুমায়ে আছে রাত। 
--গীতাঞ্জলি, ৮৬ 


প্রকৃতির কবি রবীক্জনাথ ১৪৫ 


বসন্তে আজ ধরার চিত্ত 
হল উতলা 
বুকের 'পবে দোলে বে তার 
পরাণ-পুতল] ৷ 
--গীতিমাল্য, ৫৫ 


কার হাতে এই মাল। তোমার পাঠালে 
আজ ফাগুনদিনের সকালে । 
তার বর্ণে তোমার নামের বেখা, 
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা, 
সেই মালাটি বেধেছি মোর কপালে । 
-_গীতিমাল্য, ৬৫ 


হুকুম তুমি কর যদি 
চৈত্র-হাওয়ায় পাল তুলে দিই, 
ওই যে মেতে ওঠে নদী। 
-গীতিমাল্য, ৮৫ 


আজ জ্যোতৎ্নারাতে সবাই গেছে বনে 


বসন্তের এই মাতাল সমীরণে। 
--গীতিমাল্য, ৮৬ 


যত স্ব মরা গাছের ভালে ডালে 
নাচে আগুন তালে তালে 
আকাশে হাত তোলে সে 
কার পানে? 
-গীতিমাল্য, ৮৯ 


১৪৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এই যে শরৎআলোর কমলবনে 
বাহির হয়ে বিহার করে 
ষে ছিল মোর মনে মনে। 
--গীতালি, ১৫ 


শরৎআলোর আচল টুটে 
কিসের ঝলক নেচে উঠে, 
ঝড় এনেছ এলে চুলে 
মোহন বূপে কে রয় ভূলে? 
_-গীতালি, ১৬ 


শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি 
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি। 
স্পগীতালি, ২৬ 


কাচ। ধানের খেতে যেমন 
শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো, 
তেমনি করে আমার প্রাণে 
নিবিড় শোভ। মেলেছ গো । 
--গীতালি, ৪২ 
নুতন প্রারুতিক পটভূমি খেয়ার কবিতাগুলিতে ূপ পেতে আরম্ত করেছিল, 
সে-কথা বলেছি। গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালিতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ 
কবির কছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে । বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তর আর দিগন্তের 
সীমানায় তালগাছে আকা উদার আকাশের মধ্যে যে বৈরাগা এবং প্রশাভি 
আছে তা এই তিনটি কাব্যের অশ্ুভূতির মধ্যে ছু সৌরভ বিস্তার করেছে। 
বর্ণনার মধ্যেও এই পটভূমির চিত্র মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করেনি তা নয়। 
শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন খতুর সমারোহ যে নৃতন স্পশ রেখে যায় তা তার 
পরবর্তী কাব্যগুলিতে; বিশেষ করে খতুনাট্য এবং গানে, প্রকাশ পেয়েছে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৪৭ 


পূর্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের কাঁবাজীবন কোনে! একটি বিশেষ অনুভূতির 
গপ্ডির মধো চিরস্তন বন্ধন শ্বীকার করেনি। যে ভাগবত অন্কভূতি গীতাঞ্জলি 
গীতিমাল্য গীতালিতে কবির আশ্রয় হয়েছিল, তার মধ্যেও তার কবিত্বের প্রকাশ 
আবদ্ধ রইল না। অন্ুতভূতির আপাত-পবিপূর্ণতার মধোও ষে অপূর্ণতার চাঞ্চলা 
চিরকাল তার কাছে নৃতন অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, গীতালির 
কয়েকটি কবিতায় তার আভাস আছে। 


পথের সাথি, নমি বারংবার । 
পথিকজনের লহ নমস্কার । 
ওগে। বিদায়, ওগে। ক্ষতি, 
ওগো দিনশেষের পতি, 
ভাঙা-বাসাব লহ নমস্কার |*** 


জীবনরথের হে সারথি, 
আমি নিত্য পথের পথা, 
পথে চলার লহ নমস্কার ॥ 
_-গীতালি, ৯৮ 


বলাকা 


গীতালির পর এই "নিত্য পথের পথী' আবার নৃতন কাব্যান্থভূৃতির পথে 
যাত্রা করলেন। ভাবপ্রকাশের দৃপ্ত ভঙ্গিতে স্বাধীন ছন্দের বলি গতিতে 
চিরযৌবনের জয়গানে বলাকা রবীন্দ্রকাবাজীবনে নৃতনের সর বহন করে 
নিয়ে এল, কবির অন্থভূত্তির সামনে দেখা! দিল আরএকটি দিগন্ত। 
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্ত কোথা, অন্য কোন্খানে। 
স৩৬ 
ভগবদৃভক্তির বেদীতে আপনার সমস্ত অনুভূতির শেষ নিবেদনের মধ্যে 
যে টৈরাগা আছে, তার প্রতিক্রিয়া বলাক] কাব্যের স্থরে একটি গতিবেগ 


১৪৬৮ প্রকৃতির কবি রবীক্দ্রনাথ 


সঞ্চার করেছে। এই গতিবেগের মধ্যে কবি নিখিল বিশ্বকে উপস্থাপিত কবে 
তাকে নূতন পরিচয়ে বহুস্যমণ্ডিত করে দেখেছেন । গতিবেগ রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যান্ভৃতির স্বধর্ম, কিন্ত গতিকে এত নিবিড় ভাবে কাব্যের বিষয়বস্ত করে 
তোল! হয়নি অন্ত কোনে! কাবো । গতিশীল কালের প্রবাহকে কবি এক বিরাট 
অদৃশ্ট নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, গতি প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে বস্তবিশ্বের 
ফেনপুগ্জ জেগে উঠছে। কালপ্রবাহের গতিবের্গ আবিষ্কারের প্রথম উত্তেজনায় 
কবি মাঝে মাঝে স্থিতিকে অস্বীকার করেছেন। বিশ্বের সৌন্দর্যের ভাল। 
তার কাছে পরিণামহীন এক বিরাট শ্োতের মুখে বুদ্বুদের মতো! মনে 
হয়েছে। 
হে বিরাট নদী, 
অদৃশ্ত নিঃশব তব জল 
অবিচ্ছিন্ন অবিরল 
চলে নিরব ধি, 
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব কায়াহীন বেগে 
বস্তহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে 
পুগ্ী পু্জ বস্তফেনা উঠে জেগে |: 
হে ভৈরবী, ওগে৷ বৈরাগিণী 
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চল1 তোমার রাগিণী।.*. 
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়। 


কিন্তু এই নিকুদ্দেশ চলা, কালবূগী প্রবাহের পরিণামহীন মত্ত বেগ কবির 
চিরজীবনের বিশ্বাস নয়। গতিকে কবি অন্বীকার করেননি । হ্গ্টির 
সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যেও গতিবেগ আছে, সেই গতিবেগের চঞ্চলতা সৌন্দর্যকে 
এক পরিণাম থেকে বৃহত্তর পরিণামের দিকে চালিত করছে, কিন্ত এই গতি 
উদ্দেশ্ট বা অর্থহীন নয়। যাত্রার পথে পথে সে তার সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে, 
অলব্ধ পরিপূর্ণতার দিকে তার এই যাত্রা। বিশ্বজোড়া এই গতিবেগকে 
প্রত্যক্ষ বরেছিলেন বলেই বলাকায় কবি যৌবনের জয়গান করেছেন 
বিশেষভাবে । ভাগবত অনুভূতির প্রোতার মধ্যে যে নিম্পৃহ শান্তি আছে 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৪৯ 


বলাকায় চিরযৌবনের জয়গানের মধ্যে সে শাস্তিকে কবি পেছনে ফেলে 
এসছেন। 
পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে 
আজি কি কারণে 
টলিয়া পড়িল আজি বসন্তের মাতাল বাতাল $.*' 
বুদিনকার 
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার 
স্হসাকি মনে করে 
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে 
উচ্ছঙ্খল বসস্তের হাতে 
অকনম্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে। 
টিটি 
যৌবনকে কবি রুদ্রের প্রসাদ আখ্যা দিয়েছেন। বলাকার বহু কবিতায় 
এই যৌবনের জয়গান । জীবনের এ পর্বে যৌবনচেতনার প্রতি এই নৃতন 
দৃষ্টি হয়তে কবিব যুরোপ ভ্রমণের ফল। যুরোপে যৌবনের মত্ততার যে 
তাওবনৃত্য অশান্তি জাগিয়ে তোলে তাকে তিনি শ্রদ্ধা করেননি কোনোদিন, 
কিন্তু যৌবনের মধ্যে যে সজীব প্রাণশক্তি আছে কবির সন্ধানী দৃষ্টি তা আবিষ্কার 
করতে পেরেছিল। গ্রকতিকেও কবি এই নবলন্ধ যৌবনচেতনায় উদ্ভাসিত 
করে তুলেছেন। কিন্তু পরিণামহীন গতিবেগকে যেমন কবি পরিণামের 
সফলতায় টেনে এনেছেন, যৌবনের উচ্ছ্বাসের অপচয়কেও তেমনি ভবিষ্যৎ 
পরিপূর্ণ তায় নলিগ্ধ করে দেখেছেন। 
কোন্‌ ক্ষণে 
স্থজনের সমুদ্রমন্থনে 
উঠেছিল ছুই নারী 
অতলের শধ্যাতল ছাড়ি। 
এককজ্জনা উবশী সুন্দরী 
বিশ্বের কামনারাজো রানী, 
স্বর্গের অপ্সরা । 


১৫০ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


অন্যজন! লক্ষ্মী সে কল্যাণী 
বিশ্বের জননী তারে জানি 
বর্গের ঈশ্বরী। 
একজন তপোভঙ্গ করি 
উচ্চহাশ্য-অগ্রিরসে ফাল্গুনের স্থরাপাত্র ভরি 
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি, 
দুহাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রনাপে, 
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে, 
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে । 
আরজন ফিরাইয়া আনে 
অশ্রুর শিশিরন্সানে 
নিগ্ধ বাসনায়; 
হেমন্তের হেমকাস্ত সফল শাস্তির পূর্ণতায়; 
ফিরাইয়া আনে 
নিখিলের আশীর্বাদ পানে 


অচঞ্চল লাবণোর ম্মিতহান্ন্থধায় মধুর | 
-_ই৩ 


বলাকাঁর প্রায় সব কবিতাতেই একটা দার্শনিক তত্তবের অবতারণা আছে। 
তবু কবিত্বের সৌরভে তার তত্ব অংশ প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। নিছক 
প্রকৃতি অনুভূতির কবিতা বলাকায় খুব বেশি নেই। কিন্তু তার দার্শনিক 
তত্বটিকে কাবারূপ দেবার জন্য যে প্রাকৃতিক আবহাওয়া প্রয়োজন অপূর্ব দক্ষতার 
সঙ্গে তিনি তাকে স্থ্টি করেছেন । সে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্য থেকে তীর 
আলোচ্য তত্বটি আপনিই কবিতার আকার নিষ্জে প্রকাশিত হয়েছে। নিখিল 
বিশ্বের মধ্যে গতিময় আবেগের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ঝিলমের তীরে একটি 
নিংসজ সন্ধ্যায়। সে সন্ধ্যার প্রাকৃতিক দৃশ্রের মূক চেতনাটিকে তিনি তাঁর 
এই নবলন্ধ বিশ্বাসের উপযুক্ত আবহাওয়া ততরির কাজে মুখর করে তৃলেছেন। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৫১ 


সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের শ্লোতখানি বাকা 
আধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাক! 
বাকা তলোয়ার; 
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার 
এল তার ভেসে-আপ তারাফুল নিয়ে কালো জলে? 
অন্ধকার গিরিতটতলে 
দেওদার তরু সারে সারে; 
মনে হল স্থষ্ট্ি যেন স্বপ্রে চায় কথা কহিবাঁরে, 
বলিতে ন। পারে স্পষ্ট করি, 


অব্যক্ত ধ্বনির পু অন্ধকারে উঠিছে গুমরি। 
শ-৩৬ 


পূরবী, মহুয়া 
বিশ্বজগতের গতিবেগ এবং যৌবনের জয়গানে কবির সুদুরবিহারী ভাবনার 
পাখায় যে কালরূপী বিরাট আকাশের স্পর্শ লাগছিল তার থেকে মুক্ত হয়ে কৰি 
আবার ধরণীর মাটিতে নেমে এলেন পূরবী কাব্যে | প্রকৃতি আর নারীর 
সমন্বয়ে গড়া লীলাসঙ্গিনী আবার তাকে আহ্বান জানাল। 
দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে 
মনে হল যেন চিনিঃ- 
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা, 
ছিলে লীলাসঙ্গিনী? 
কাজ ফেলে চলে গেলে কোন্‌ দূরে 
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে? 
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা স্থরে, 
বাজাইলে কিন্ধিণী। 
বিস্মরণের গোধুলিক্ষণের 
আলোতে তোমারে চিনি। 
--পৃরবী, লীলাসাঙগনী 


১৫২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এই লীলাসঙ্গিনী জীবনের পর্বে পর্বে তাকে নৃতন করে বনুবার আহ্বান 
করেছেন । গীতাঞ্জলি গীতিমাল/ গীতালির যুগে ভাগবত অনুভূতির প্রবলতায় 
তার স্পর্শ কবির কাছে উন্মাদন৷ হারিয়েছিল, তবুও যে মাঝে তার দেখা তিনি 
পাননি তা নয়। 


এই শরৎআলোর কমলবনে 
বাহির হয়ে বিহার করে 
যে ছিল মোর মনে মনে। 
তারি সোনার কাকন বাজে 
আজি প্রভাত-কিরণ মাঝে, 
হাওয়ায় কাপে আচলখানি 
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে। 
আকুল কেশের পবিমলে 
শিউলিবনের উদাস বায়ু 
পড়ে থাকে তরুর তলে । 
হৃদয় মাঝে হৃদয় ছুলায় 
বাহিরে সে ভূবন তলায়, 
আজি সে তার চোখের চাওয়া 
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে ॥ 
_-গীতালি,১৫ 


এই রূপটি লীলাসঙ্গিনীরই ; ষদ্দি বিশ্বদেবতার কোনে। আভাস থেকে থাকে 
তবে তিনি লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গেই মিশে আছেন । কিন্তু ছুএকটি ক্ষণিক দর্শনের 
স্মৃতি ছাড়া লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে আর কোনে ঘনিষ্ট মিলনের আনন্দ গীতাঞ্জলি 
গীতিমাল্য গীতালির যুগ থেকে কৰি সঞ্চয় করতে পারেননি । আজ যখন 
আবার তার দিকে নজর পড়ল, কবি তখন দেখতে পেলেন এ পৃথিবী থেকে 
বিদায়ের দিন তার ঘনিয়ে এসেছে | জীবনসন্ব]ার পূরবীসংগীতে লীলাসঙ্গিনীর 
আবাহনে তাই একটি বেদনা গভীর হয়ে বাজছে । 


প্রকৃত্তির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৫৩ 


দেখ নাকি, হায়, বেল চলে যায় 
সার! হয়ে এল দিন, 


বাজে পুরবীর ছন্দে ববির 
শেষ রাগিণীর বীন। 
-_-পুরবী, লীলাসঙ্জিনী 


এই পাথিৰ জীবন এবং মুতাকে জড়িয়ে যে অনস্ত মহাজীবনের লীলা চলছে, 
কবি পূরবীর পূর্ব যুগেই আপনার বিশ্বাসের মধ্যে তাকে নিবিড় করে পেয়েছেন। 
কিন্ত এ পৃথিবীর জীবন তার শেষ হয়ে আসছে, এর ন্বতম্্র সৌন্দর্যের মহলে 
কবির অধিকার আসছে লুপ্ত হয়ে। তাই শেষ কট! দিন কবি এই পৃথিবীর 
প্রকৃতিকে উপভোগ করে নিতে চান । 


খোলে। খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিক! 
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিক।। 


পরবর্তী মহুয়া কাবাও জীবনের শেষ বসন্ত উপভোগের আকাজ্চার অধীর 
স্বরে ভর1। কবির চির-নতুন প্রাণ আবার যৌবনের মতে! প্ররুতির সৌন্দর্য 
সঞ্চয় করেছেন, নারীও এ উপভোগের মধ্ো নৃতন প্রেরণার সৃষ্টি করেছে। 
যে-বসস্তে উৎকঠিত দিনে 
সাড়। এল চঞ্চল দক্ষিণে । 
পলাশের কুঁড়ি 
একরান্রে বর্ণবহি জলিল সমস্ত বন জুড়ি) 
শিমুল পাগল হয়ে মাতে, 
অজন্ত্র এ্বরধভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে 
পাত্র করি পুরা 
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন হ্রা। 
উচ্ছৃসিত সে-এক নিমেষে 
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে ॥ 


নই 


১৫৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


মহুয়ার তপোভঙ্গ নামক কবিতাটিতে কবি ভাগবত অন্থভূতির তপে মগ্ন 
আপনার মনকে যেন চিরযৌবনের উচ্ছলতার মধ্যে আহ্বান করেছেন। 


যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি, 
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি তুলি, 
হে ভোলা সন্গযাপী। 
চঞ্চল ঠেত্রের রাতে 
কিংশুকমপ্তরী সাথে 
শূন্যের অকৃলে তারা অযত্বে গেল কি সব ভাসি ?** 
তোমার জটায় হার! 
গজ আজ শাস্তধার। 
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুতির বন্ধনে । 
-_পৃরবী, তপোভঙ্গ 
কালের অধীশ্বর রুদ্রই এখানে কবির কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস, স্ষ্টির সৌন্দ্য 
তারই মধ্যে বিধৃত |। কবির মানস-স্ুন্দরীর বাইরের বিচিত্র রূপ এবং অন্তরের 
একাকিত্বের মহিমা এই কালের অধীশ্বর রুদ্রের মতোই । বনবাণী কাব্যের 
একাংশ জুড়ে আছে নটরাজ নামে একটি পালাগান। তার ভূমিকায় কৰি 
বলেছেন, 'নটরাজের তাগ্বে তার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে 
রূপলোৰক আবতিত হহয়! গ্রকাশ পায়, তার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অস্তরাকাশে 
রূসলোক উন্মথিত হইতে থাকে । অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট 
নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির 
আনন্দে মন সব বন্ধনমুক্ত হয়।”১ এখানেও লীলাসঙ্গিনীর €ঘ্বতরূপের মতো 
নটরাজ অন্তর ও বাহির অধিকার করে আছেন। তবে প্রভেদ এই যে লীলা- 
সঙজিনীর সঙ্গে কবির ভাববিনিময়ের মধ্যে ষে লীলাচাঞ্চল্য আছে, নটরাজের সঙ্গে 
কবিশিষ্তের সম্পর্কের মধো অতি সাধারণ কারণেই: সেটা প্রাধান্য পায়নি, 
যৌবনের উচ্ছল'আবেগের চেয়ে প্রৌঢত্তের গাভীর্ধই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। 
লীলাসঙ্গিনীর মতে! এই নটরাজও রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অপূর্ব সঞ্চয় । 
১. নটরাজ খতুরক্গশালারতৃমিক1; রচনাবলী, অষ্টাদশ খও্ড। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৫৫ 


প্রাচীন ভারতীয় এতিহ্‌ থেকেই কবি এর মৃত্তি কল্পনা করেছিলেন, কিন্ত 
কবিজীবনের বিশেষ প্রেরণা এবং বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে একে নৃতন ভাবে 
যুক্ত কয়ে নটরা্জর মৃত্তির প্রাচীন এতিহোর মধ্যেও একটি শ্বকীয়তার ছাপ 
রেখে গিয়েছেন। 


বনবাণী 


মহুয়ার পরবর্তী বনবাণী কাব্য অরণ্যের মূক বৃক্ষজীবনের প্রশঘ্ডি- 
গান। গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার ঘরের আশেপাশে যে- 
সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে 
আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীব- 
জগতের আদিভাষা, তার ইশার! গিয়ে পৌছয় প্রাণের প্রথমতম শুরে ? হাজার 
হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া 
ওঠে নেও এ গাছের ভাষায়, তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বনু 
যুগযুগাস্তর গুনগুনিয়ে ওঠে ।”১ 

জীবজগতের আদ্িভাষার সঙ্গে কবিহৃদয়ের এই সাক্ষাৎ সম্পর্কের রঙে 
বনবাণীর সবগুলো কবিতা অন্রঞ্জিত। গীতাঞ্জলি গীতিমাল গীতালির যুগের 
পর নূতন করে ধখন কবি আবার গ্ররুতির স্বকীয় রহস্যের মহলে আহ্বান 
পেলেন তখন তার গানের ভাল। খতু সংগীতে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। এই 
খতুসংগীতগুলির মধ্যে কয়েকটি বনবাণী কাব্যের নটরাজ খতুরজশালা 
অংশে সংকলিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক আঝেষ্টনী তাঁকে 
খতৃ-সংগীত রচনার উপযুক্ত প্রেরণা যুগিয়েছিল। আর কোনোথানেই 
শান্তিনিকেতনের মতো খতুর লীলারঙ্গ দেখিনি, তারই সঙ্গে মানবভাষায় 
উত্তবপ্রত্যুত্তর কিছু কাল থেকে আমার চলছে” 

এই উত্তরপ্রত্যুত্তরের পালা মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত চলেছিল, প্রতি বৎসর 
শান্তিনিকেতনে নববর্ষ বর্ধামঙ্গল শারদ্বোৎ্সব বসম্তউৎসব এই উত্তরপ্রত্যুত্তরের 
গুঞনে মুখরিত হয়ে উঠত। ভারতবর্ষের মতো! খতৃপূজারী কবিদের দেশেও 


১ বনবাণী, ভুমিক।। 
২ পাঁঠপরিচয়। মহুয়া, প্রথম সংন্করণ। 


১৫৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


একমাত্র কালিদাস ছাড়! এক্ষেত্রে তার সঙ্গে তুলনা কর! যেতে পারে এমন কবি 
বোধ হয় নেই। 

পূরবী মন্ুয়া এবং বনবাণীতে কবিদৃষ্টির একটি নৃতনত্বেরে আভাস ' আছে। 
উপেক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক উপাদানকে কবি সম্মানের আসনে এনে 
বদিয়েছেন। পুরবীতে অবজ্ঞাত আকন্দফুলের প্রতি কবির দৃষ্টি পড়েছে। 


মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিনু একা 
তুমি বুঝি তেবেছিলে কী জানি না পাই পাছে দেখা. 
অদৃষ্ত লিখনখানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ 
বাযুভরে পাঠালে আকন্দ। 
--পুরবী, আকন্দ 


শুধু আকন্দ নয়, বহু নাম-না-জান1 গোত্রের গরিমাহীন ফুলের কথাও তিনি 
এই কাব্যে স্মরণ করেছেন। বনবাণীতে কুরচি ফুলের প্রশস্তি আছে। 
কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে তুলেছে অন্যমন! 
যে-ভ্রমর, শুনি নাকি, তারে কবি করেছে ভত্সন]। 
আমি সেই ভ্রমরের দলে। 
-বনবাণী, কুরচি 
উপেক্ষিত ফুলগুলির'গ্রতি এই দরদ পরবর্তী পরিশেষের যুগ থেকে নূতন 
সম্ভাবনায় বূপ নিয়েছে। 


পরিশেষ 


রবীন্দ্রপ্রতিভার বিম্ময়কর উন্মেষগ্রবণতা আমর বার বার লক্ষা করেছি। 
বিকাশের কোনে পর্যায়ের মধোই তার প্রতিভা চিরন্তন স্থিতি লাভ করেনি 
এক যুগের পরিণতি অন্ত যুগের স্চনায় তিনি অনায়াসেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন। 
এই পরিণতির প্রত্যেকটি পর্বই রবীন্দ্রকাব্যরসিকের নিকট বিস্ময়ের বস্তু । 
কিন্তু বনবাণীর পর পরিশেষ কাবো পরিপূর্ণ বার্কোর মধো কবিপ্রতিভার যে 
পরিণতির স্থচন] দেখা গেল তার তুলন৷ সমগ্র রবীন্দ্রজীবনেও ছুর্লভ। গীতাগ্লি 
গীতিমাল্য গীতাপির যুগের ভাগবত অন্ুভূতির প্রাধান্ত থেকে মহুয়া বনবাণীর 
যুগে তিনি আবার প্রকৃতির ম্বতন্ত্র সৌন্দমধের মহলে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 
বন্বাণীর পর তার পরিণতি আরও ব্যাপক এবং গভীর। এই পরিণতির 
পশ্চাতে যে এতিহাসিক পটভূমিকা আছে তার আলোচনা করলে গ্রকৃতি- 
প্রেমের ক্ষেত্রেও তার পরিণতির রূপটি বোঝা সহজ হবে। 

অত্যাচারিত এবং নিপীড়িতের জন্য বেদনাবোধ রবীন্দ্র-সাহিতোর 
একটি বিশেষ লক্ষণ। পূর্ববর্তী বহু কাব্যে এবং গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে সাধারণ 
মানুষের দুঃখ বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতির পরিচয় বিশেষভাবেই 
প্রকাশিত হয়েছে । তিনি আশাবাদী, তার গভীর বিশ্বাস ছিল এই অত্যাচার 
নিগীড়ন একদিন শেষ হবেই, ক্ষমতাবানের শ্ভবুদ্ধি জাগ্রত হয়ে অত্যাচারিত 
সাধারণের ছুঃখবেদনার অবসান করে দেবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী 
বিপ্লবের ফলে মুরোপ যে সামামৈত্রীস্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল, যুরোপের 
গ্রতোক সাহিত্যে তার চরম রূপটি সঞ্চারিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে 
ইংরেজের মধ্যস্থতায় যুরোপীম়্ চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে আমরাও 
সেই স্বপ্নের আভান পেয়েছিলাম। এই পরিবেশের মধ্যে জন্ম বলেই 
রবীন্দ্রনাথও ক্রমপরিণতির পথে অত্যাচার এবং অকল্যাণের অবসান হুবে বলে 
বিশ্বান করতেন। তাঁর জন্ত অত্যাচারিতের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের আর 
গ্রয়োজন হবে না এ ধারণাও তার ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে 
জগৎজোড়া স্বার্থান্বেষী অত্যাচারীর যে নগ্ররূপ প্রকটিত হয়ে পড়ল তাতে 
রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী মনও রূঢ় আঘাত পেয়েছিল। এই অত্যাচার এবং 
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অবিচারের মাত্র! দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুকাল আগে 
থেকেই মানুষের এতদিনের সঞ্চিত সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে একেবারে ধ্বংস 
করে দেবার উপক্রম করেছিল। শেষদিন পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী 
মন অবশ্থ হুম্দর ভবিষ্যতেরই স্বপ্ন দেখে গিয়েছে, তবুও জগৎজোড়া অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে অত্যাচারিতদের পক্ষ থেকে তিনি প্রতিবাদ জানাবার প্রয়োজন বোধ 
করেছিলেন। যে পরিণতি অতি স্বাভাবিক ভাবেই হবে বলে তিনি পৃববর্তা 
জীবনে আশা করেছিলেন, সেই পরিণতির জন্তেই তিনি উত্তর জীবনে 
অত্যাচারিতদের দিক থেকে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। 
পরিশেষ থেকে আরম্ভ করে শেষলেখা পর্যস্ত তার শেধজীবনের কাবা গুলিতে 
এই বিদ্রোহের আভাস স্ুচিত হয়েছে। 


ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে, 
আলোক যেথ! নিবিয়া আনে শঙ্কাতুর প্রাণে, 
আমারে চাহি ভস্কা তব বেজেছে সেইখানে 
বন্দী যেখা কাদিছে কারাগারে। 
--পরিশেষ, আহ্বান 


আমি-ষে দেখেছি গোপন হিংসা! কপট রান্রিছায্নে 
হেনেছে নিঃসহায়ে, 
আমি-ষে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে । 
স্পপিরিশেষ, প্রশ্ন 


এর চেয়ে আরণাক তীব্র হিংসা সেও 
শতগুণে শ্রেয়। 
ছচ্মবেশ-অপগত 
শত্তির সরল তেজে সমুদ্যত দাবাগ্নির মতো 
প্রচণ্ড নির্ধোষ, 
নির্মল তাহার রোষ, 
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তার নির্দম়ত। 
বীরত্বের মাহাত্মো উন্নতা। 
--বীথিকা, কলুধিত 


এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে 
নখ যাদের তীক্ষ তোমার নেকড়ের চেয়ে, 
এল মানুষ-ধরার দল 
গর্বে যারা অন্ধ তোমার স্ুর্যহার। অরণোর চেযে। 
সভ্যের বর্বর লোভ 
নগ্র করল আপন নির্লজ্জ অমাহুষতা। 
_ পক্রপুট, ১৬ 


নাগিনীবা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, 
শাস্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাঁস-- 
বিদায় নেবার আগে তাই 
ডাক দিয়ে যাই 
দানবের সাথে যার! সংগ্রামের তরে 
গ্রস্ত হতেছে ঘরে ঘরে। 
--প্রাস্তিক, ১৮ 


এই উদ্ধৃতিগুলির ষধ্যে বেদনা এবং বিদ্রোহের যে স্থর প্রকাশ পেয়েছে 
অত্যাচারিতদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের পৃববর্তণী জীবনের কোনো প্রতিবাদই 
এর চেয়ে উচ্চতর স্থরে ধ্বনিত হয়নি । এই অত্যাচার অবিচারের অন্ধকার 
ভেদ করে নৃতন যুগের ষে সম্ভাবনার আভাস স্চিত হচ্ছিল তা অত্যাচারিত 
জনগণের অত্যুখানের আশ] ॥। জগতের বহু জায়গায় এই সস্তাবনাটি স্পষ্টরূপ 
নিয়েছিল। আজন্ম আশাবাদী রবীন্দ্রনাথও সহজাত প্রেরণায় এই অভ্যর্থানের 
মধ্যে স্পট আশার সংকেত লাভ করেছিলেন, মহামানব কূপ এই গণঅত্যুত্থানের 
আগমনী তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। 
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এ মহামানব আসে; 

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে 

মর্ত/ধূলির ঘাসে ঘাসে। 
--শেষলেখা, ৬ 


অথনৈতিক এবং সামাঞ্জিক পরিবর্তনের মধা দিয়ে সাধারণ লোকের শক্তির 
যে দিকৃটা আমাদের কাছে প্রকাশিত হচ্ছিল, জনগণের জীবনের স্থখদুঃখের 
প্রতি আমরা ক্রমবধ'মান যে সচেতনতা লাভ করছিলাম রবীন্দ্রনাথের শেষ 
জীবনের কাব্যে তা ম্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ 
সোভিয়েট বাশিয়া ভ্রমণ করে এসেছিলেন। সেখানকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব 
জ্ঞান তার নৃতন প্রেরণাকে উপাদান ফুগিয়েছিল। সমাজের নিয়স্তরের প্রতি 
এত দরদ, কষকশশ্রমিক-মজুরদের জানবার এতখানি আকাক্ষ! তার পূর্ববর্তী 
জীবনে লক্ষ্য করা যায় না। তাদের খুব কাছাকাছি যেতে হলে যে-প্রকার 
অভিজ্ঞতার প্রয্জোজন তার অভাব সম্বন্ধে কবি সর্বদাই সচেতন। 


চাধী খেতে চালাইছে হাল, 
তাতি বসে তাত বোনে, জেলে ফেলে জাল, 
বন্দূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মতভার 
তারি "পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সকল সংসার। 
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে 
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে 1**, 
আমার কবিতা, জানি আমি, 
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বব্রগামী। 
কূষাণের জীবনের শরিক যে-জন, 
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন, 
যে আছে মাটির কাছাকাছি, 
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি। 

জন্মদিনে, ১০ 
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জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় লাভের এরকম গভীর আকাজ্কা, তার্দের 
জীবনে স্থখছুঃখের বিচিত্র স্থরটিকে আপনার কাব্যে অন্ুরণিত করে তোলার 
এত কঠিন সংকল্প রবীন্ড্রণমথের শেষজীবনের কাব্যে একটি নৃতনত্বের স্থুর বহুন 
করে নিয়ে এসেছে । 


২ 


রবীন্দ্রকাব্যের এই বিশেষ পরিণতি সম্বন্ধে দীর্ঘ মন্তব্য করার প্রয়োজন 
আছে। সামাজিক, অথ নৈতিক এবং এতিহামিক বনু বিচিত্র শক্তির সংমিশ্রণ 
এবং সংঘাতে ববীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যের ষে পটভূমিক। গড়ে উঠেছিল, 
তাতে সাধারণের প্রতি তার দৃষ্টি নৃতন করে আকৃষ্ট হয়েছিল। 
প্রকৃতিপ্রেমের বিচারেও এই নূতন দৃষ্টির প্রভাব এযুগের কাব্যকে অন্থরঞ্িত 
করেছে। পৃববর্তী জীবনে প্রাকৃতিক যে দৃশ্ঠসম্পদ থেকে কবি আপনার 
আনন্দের আমন্বাদ লাভ করেছেন, সৌন্দর্য ছিল তাদের অবিচ্ছে্য অঙ্গ। এুগে 
যেমন সাধারণ মানুষের দ্রিকে দৃষ্টি পড়ল, তেমনি প্রকৃতির অত্যন্ত সাধারণ এবং 
আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর বস্তর মধ্যেও কবি একটি রহস্যের স্থ্যমা আবিষ্কার 
করলেন । তাই দেখতে পাই কবিত্বের প্রচলিত রীতিতে যে সমস্ত প্রাকৃতিক 
উপাদান স্থুন্দর বলে বহুদিন থেকে গৃহীত হয়ে আনছে, তাছাড়াও বহু সাধারণ 
জিনিস নিয়ে তিনি এযুগে কবিতা লিখেছেন। চিরদিনের অবজ্ঞ।ত বহু ফুলকে 
তিনি কবিত্বের পায়ে উন্নীত করেছেন) কণ্টিকারী, তেঁতুলের ফুল ইত্যাদি 
তার কাব্যে অমরত্ব লাভ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি রবীন্রকাব্জীবনেও 
একটি অপূর্ব সজীবতার স্থ্টি করেছে । পরিশেষ কাব্য থেকেই তার স্পষ্ট 
সুচনা] । পূর্ববর্তী পূরবী মহুয়া বনবাণীর যুগে এর আভাস সম্বন্ধে আমবা পূর্বেই 
মন্তব্য করেছি। 

এ যেছাতিম গাছের মতোই আছি 
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি, 
ওর যেমন এই পাতার কাপন, যেমন শ্তা মলতা, 
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই বথা। 
_-পরিশেষ, আছি 


২১ 
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পায়ের কাছে একটি কর্টিকারি, 
অস্তরঙ্গ কাছের সঙ্গ তারি, 
দূরের শূন্যে আপনাকে সে প্রচার নাহি করে । 
মাটির কাছে নত হলে পরে 
ন্িপ্ধ সাড়া দেয় সে ধীরে ধূলিশয়ন থেকে 
নীলবরনের ফুলের বুকে একটুখানি সোনার বিন্দু একে । 
-_পরিশেষ, ক্টিকারি 


সৌদালের ডালের ডগায় 
মাঝে মাঝে পোকাধর পাতাগুলি 
কুঁকড়ে গিয়েছে; 
বিলিতি নিমের 
বাকলে লেগেছে উই ।.** 
কত ক্ষত, কত ছোটো মলিন লাছনা, 
তারি মাঝে অরণোর অক্ষ মর্যাদ। 
হ্াামল সম্পদে 
তুলেছে আকাশ-পানে পরিপূর্ণ পুজার অঞ্জলি। 
--পরিশেষ, আঘাত 


আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি। 
পাতার রঙ হলদে-সবুজ, 
ফুলগুলি যেন আলো পান করবার 
শিল্পকর। পেয়ালা, বেগুনি রঙের। 
প্রশ্ন করি, নাম কি, 
জবাব নেই কোনোখানে 1** 
ওর ইতিহাসটুকু অতি ছোটে পাতার কোণে 
বিশ্বলিপিকারের অতি ছোটে! কলমে লেখা । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৬৩ 


তবু তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হচ্ছে বৃহৎ ইতিহাস, 
দৃষ্টি চলেনা এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় । 
__পত্রপটু, ৮ 


জীবনে অনেক ধন পাইনি, 
নাগালের বাইরে তার1) 
হারিয়েছি তাঁর চেয়ে অনেক বেশি 
হাত পাতিনি বলেই। 
সেই চেনা সংসারে 
অসংস্কত পলীরূপসীর মতো 
ছিল এই ফুল মুখঢাকা, 
অকাতরে উপেক্ষা করেছে উপেক্ষাকে, 
এই তেঁতুলের ফুল। 
-্যামলী, তেঁতুলের ফুল 


রবীন্দ্রকা ব/প্রবাহে এই নৃতন ধারার সংযোগ করেছে বলে প্রকৃতি প্রেমের 
বিচারে পরিশেষ কাব্যটির বিশেষ মুল্য আছে। 


খেয়া কাব্যের সময় থেকে বীরভূমের প্রাকৃতিক পটভূমি রবীন্দ্রনাথের 
রচনায় আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, সেকথার আলোচন। আমর]। করেছি। তার 
পরবর্তী গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালিতেও এই রুক্ষ প্রাস্তরময় প্রাকৃতিক 
পরিবেশ বিশেষভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল । পুরবী মহয়! বনবাণীর যুগে 
কবি আবার প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের মহলে 1ফরে এলেন, পরিশেষ থেকে তিনি 
প্রতিষ্ঠিত হলেন নূতন পরিণতিতে । এখন থেকে বীরভূমের এই পরিবেশ 
তার কাব্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করল। পদ্মাতীরের শ্তামল আর নীল 
পরিবেশের মধ্যে এশবর্য আছে, কিন্তু বীরভূমের পরিবেশ উচ্ছলতাহথীন দৈস্তের । 


১৬৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


কবির এযুগের রচনায় সাঁধারণেব প্রতি যে আকর্ষণ, বীরভূমের গেরুয়া খোয়াই, 
ধূ ধূ করা বন্ধুর মাঠ, সরসতাহীন দূর দিগন্ত, এ সমস্তই তার অম্থকূল আবেষ্টনী 
রচনা করেছিল । 


বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে, 
কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে; 
গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধুল! উড়ায়, 
ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে রুষ্ণচুড়ায়।"*, 
রুক্ষ কঠিন রক্তমাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে 
তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘুরে ঘুরে। 
খেপে উঠে হঠাৎ ছোটে তালের বনে উত্তরে দ্রিকসীমায় 
অস্ফুট এ বাম্প নীলিমায়ঃ 
টেলিগ্রাফের তারে তারে 
স্থর সেধে নেয় পরিহাসের ঝংকারে ঝংকারে। 
_"পরিশেষ, আছি 


তাঁর পবে যৌবনের শেষে এসেছি 
তরুবিবল এই মাঠের প্রান্তে । 
ছায়াবুত নাওতালপাড়ার পুষ্ভিত সবুজ দেখা যায় অদূরে । 
এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী । 
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার। 
অনার্ধ তার নামখানি 
কতকালের সাওতাল নারীর হান্তমুখর 
কলভাধার সঙ্গে জড়িত। 
পুনশ্চ, কোপাই 
কাব্যের বিষয়বস্তর গোত্রাম্তরের সঙ্গে সঙ্গে গোত্রের গরিমাহীন কোপাই 
তাকে টেনেছে। অনেক উপাদানের ভারে সাজানো, কবিত্বের রাজ্যে 
আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে ষে সকল দৃশ্ঠসম্পদ্‌ আমাদের মনকে আসক্ত করে 
তোলে, ববীন্দ্রনাথের পরিণত নিরাসক্ত মনের কাছে তার আবেদন ক্ষীণ হয়ে 


গ্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৬৫ 


এসেছে । বিরলসমারোহ দৃশ্ঠপটের মধ মন যেখানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে না, 
সেখানে কবিমন নিবিষ্ট হবার স্থযোগ পেয়েছে । 
ফান্তনের রঙিন আবেশ 
যেমন দিনে দিনে মিলিগ্লে দেয় বনভৃমি 
নীরস বৈশাখের বিসক্ততায়, 
তেমনি করেই সরিয়ে ফেলেছ হে প্রমদা, তোমার মদদির মায়া 
অনাদরে অবহেলায় । 
একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা, 
রক্তে দিয়েছিলে দোল, 
চিত্ত ভরেছিলে নেশায়, হে 'আমার সাকী, 
পাত্র উজাড় করে 
জাছুরসধার! আজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায় । 
_ পত্রপুট, ১১ 
পূর্ববর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের কাবারচনার মৃলপ্রেরণা ছিল পদ্মার 
গতিশীলতা । এখন কোপাইএর তির্যকৃ গতিভঙ্গিও তার কাব্যের প্রেরণ 
যোগাচ্ছে। রুক্ষ গেরুয়া প্রান্তরের মধ্যে যে বৈরাগ্যের সৌন্দধ লুকিয়ে থাকে, 
তাল আর শাল গাছের বাইরের রুক্ষতার অন্তরালে যে সরস মহিমময় রূপ আছে, 
সেগুলিই রবীন্দ্রনাথেব কাব্যের আদর্শ হয়ে উঠেছে । এযুগের খতুববর্ণনার মধো 
উচ্ছল বর্ণ বৈচিত্র্য তো নেইই, পরন্ত কল্পনার যুগে খতুবর্ণনায় কুত্রবূপ সংস্থানের 
যে সুচনা হয়েছিল তাও এখানে ক্রমবধগান সাফল্য লাভ করেছে । তাই 
বৈশাখের নিরাসক্ত ভৈরবমুর্তিই এযুগে প্রধান হয়ে উঠেছে, কাবোর অধিষ্ঠাত্রী 
ললাসঙ্গিনী আপনার প্রাধান্য সংকুচিত করেছে ত্যাগের অস্তমু্খী দীপ্চিতে 
সমুজ্জল নটরাঁজের নিকট ॥ নটরাজকে সমস্ত খতুচক্র এবং সমস্ত বিশ্বনিয়মের 
কেন্দ্স্থলে স্থাপন করে কৰি পৌরাণিক সংস্থৃতিগুলির সর্দে একটি নূতন ভাব 
সংধুক্ত করে দিয়েছেন। মহুয়া কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা একথার 
উল্লেখ করেছি । 
বাইরের সমারোহরজিত দৃশ্ঠসম্পদ, এযুগের আদর্শ বলেই, গ্ররূতি- 
বর্ণনায় এষুগে কৰিমনের চিত্রকর্থলভ নিলিপ্ততা চরম রূপ ০পয়েছে। উপরে 


১৬৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


উদ্ধৃত প্রকৃতিচিত্রগুলিতে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়! যাবে। কবির নিরাসক্ত 
মন পূর্ববর্তী কালের আবেগ বর্জন করেছে, কিন্তু অনুভূতির তীব্রতা কমেনি। 
প্রকৃতির সমারোহের মধ্যে কবিচিত্ত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। 
চিন্রকরের বিশ্বতৃবনখানি, 
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি। 
কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা 
আকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, 
দেখার জিনিস এট]। 
_ নবজাতক, ইস্টেশন 
৪ 
পূরবী মহুয়ার যুগে যখন কবি ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্য থেকে আবার লীলা- 
ময়ী গ্রকৃতির নিবিড় সান্লিধ্যের মধ্যে ফিরে এলেন, তখন কবির মনে অতীত 
স্বৃতিগুলি করুণ বেদনার স্থুরে বাজতে আরম্ভ করেছিল । আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবন! 
কবির প্ররুতিপ্রেমের মধ্যে একটি নৃতন রাগিণী যোগাল। পরিশেষ কাব্যেও 
অতীত স্থতিপরিক্রমা বয়েছে। এই স্থতির বেদনার অংশটুকু কৰি কখনই 
কাটিয়ে উঠতে পারেননি কিন্তু কবির বিদায়ী দৃষ্টিতেও এই জীবনের এবং 
জগতের সুষমার মধ্যে যে বিম্ময়ের রহস্য লেগে ছিল, তার প্রভাবে বেদনাবে।ধ 
কখনই প্রধান হয়ে ওঠেনি । পুরাতন স্মৃতি আর নৃতন করে আবিষ্কারের রহম্ত 
ছুইই তাঁকে সমানভাবে টেনেছে। 
আবার জাগি আমি। রাত্রি হল ক্ষয়। 
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময় 
অন্তহীন ।”** 
এ বনস্পতির 
বন্ধণে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর, 
কত বাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে । 
তারি ছায়াতলে আমি পেরেছি বসিতে 
আনবে একদিন। 
-পরিশেষ, বিস্ময় 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৬৭ 


অতি দূরে আকাশের স্থকুমার পাত্র নীলিমা 

অরণ্য তাহারি তলে উধ্বে” বানু মেলি 

আপন শ্যামল অর্ধ্য নিঃশব্ে করিছে নিবেদন 

মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর পরে 

বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয় । 

এ-কথ! রাখিস লিখে 

উদ্দাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে । 
--আরোগা, ৬ 


একদিকে নূতন বিস্ময়ের আনন্দ, অন্যদিকে একে অবলম্বন করেই পুরাতন 
স্থৃতির বেদনা উভয়ের সংমিএণে কবির এযুগের প্রকৃতিপ্রেম মধুর হয়েছে। 
এযুগের বু কবিতায় কবি সার৷ জীবনের ব্যর্থতা ও সার্থকতার হিসাব 
করেছেন। জন্মদিনে, পচিশে বৈশাখ, তেঁতুলের ফুল ইত্যার্দি কবিতায় তার 
প্রমাণ আছে। এই কবিতাগুলিতেও অতীত জীবনের স্থৃতিসঞ্চয়ন অগ্ভতম 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । অতি সাধারণ একটি স্থত্রকে অবলম্বন করে কবি অতীত 
জীবনে মানসভ্রমণ করে এসেছেন। 


বালক বয়ন ছিল যখন, ছাদ্দের কোণের ঘরে 

নিঝুম ছুইপহরে 

বারের "পরে হেলিয়ে মাথা 

মেঝে মাছুর পাতা, 
এক একা কাটত রোদের বেল1।** 
সত্তরে আজ প| দিয়েছি আযুশেষের কৃলে 
অন্তরে আজ জানলা দিলেম খুলে । 
তেমনি আবার বালকন্দিনের মতো 
চোখ মেলে মোর স্থদূর-্পানে বিন! কাজে প্রহর হল গত। 
-পরিশেষ, বালক 


১৬৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এই বিদেশের রান্ত। দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে 
গাড়ি আমার চলতেছিল হেকে। 
হেনকালে নেবুর ভালে মিপ্ধ ছায়ায় উঠল কোকিল ডেকে 
পথকোণের ঘন বনের থেকে । 
এই পাখিটির স্বরে 
চিরদিনের স্থর যেন এই একটি দিনের ,পরে 
বিন্দু বিন্দু ঝরে। 
ছেলেবেলায় গঙ্গাতীরে আপন মনে চেয়ে জলের পানে 
শুনেছিলাম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে 
অসীমকালের অনির্বচনীয় 
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল, তুমি আমার প্রিয়”। 
--পনিশেষ, চিরস্তন 


সেদ্দিনকার জন্মদিনের কিশোর.জগত 
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই, 
জানা না-জানার সংশয়ে 
সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে 
কখনে। ব৷ ছিল ঘুমিয়ে, 
কখনে। বা জেগেছিল চমকে উঠে 
সোনার কাঠির পরশ লেগে । 
--শেষ সঞ্চক, ৪৩ 


ঘণ্ট| বাজে দূরে। 

শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার 

মুখরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল 1" 

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে, 
দু-পহর রাতি, 

নৌক। বাধা গঙ্গার কিনারে । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৬৯ 


জ্যোত্মায় চিকণ জল, 

ঘনীভূত ছায়ামৃতি নিষ্ষম্প অরণ্য তীরে তীরে, 

রুচিৎ বনের ফাকে দেখ! যায় প্রদীপের শিখা । 
স-আরোগ্য। ৪ 


৫ 


পরিশেষের যুগ থেকে প্ররুতির প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিত্ত আলোচনা 
কর! হয়েছে। কিন্তু এই ঘুগের প্রত্যেকটি কাব্যের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট)ও রয়েছে। 
পুনশ্চ কাব্যে কৰি নৃতন ছন্দের সাহায্যে প্রকাশের রীতিতে সহঞ্জ খজুতা 
এনেছেন, কাব্যের বিষয়বস্ত হয়েছে অতি সাধারণ দৃ্যগুলি । শেষ সপ্তক কাব্যে 
প্রকুৃতিপ্রেমের মধ্যে অন্তমুখী কবিপ্রকৃতির জীবনজিজ্ঞাসা জড়িয়ে আছে। 
বীথিকা ও পত্রপুটে এই অস্তমুধী চিত্তের ধ্যানগভীরতা আরও বেড়েছে, তারুই 
সঙ্গে বেড়েছে অনুভূতির গাঢ়তা আর প্রকাশভঙ্গির গাভীর্য। সেঁজুতি কাব্যে 
সন্ধযাদীপের আলোকে এই মাটির পৃথিবীর প্ররুতির নিকট কবি তার প্রেরণা- 
গ্রহের গভীর স্বীকৃতি জানিয়েছেন । সানাই কাব্যে লীলাসঙ্গিনীর দূর স্থৃতি 
রবী গান বাঞ্জিয়েছে । রোগশযায় ও আরোগ্য কাব্যে মৃত্যুর মুখোমুখি 
দাড়িয়ে আর মৃত্যুর কবল থেকে সম্যোমুক্ত প্রেরণা নিয়ে কবি প্রকৃতির দিকে 
তাকিয়েছেন । কিন্তু সব জড়িয়ে এতদিনের অস্তরঙ্গতার ফলে কবির মনে 
প্রকৃতির প্রতি থে বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে বিরোধ ব! ছন্দের 
কোনো আভাম জেগে ওঠেনি । বাধক্যের শান্তির মধ্যে ভগবান প্রকৃতি 
ও মানবজীবনের নিবিড় অন্তরঙ্গতার উপলব্ধিতে, দীর্ঘ উপভোগের পরিতৃষ্থিতে, 
পূর্ণতর উপভোগের আকাক্ফায়, আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায়, জীবনমৃত্যুর 
অবিচ্ছিন্ন ধারাঁর প্রতি গভীর বিশ্বাসে কবির এযুগের প্রকুতিপ্রেম বিচিত্র মাধুধ 
লীভ করেছে । ভগবান্‌ প্রকৃতি ও মানবজীবনের গভীর সমন্বয়ের শাস্তিতে 
তার শেষজীবনের প্ররুতিপ্রেমের পরিচয় পূর্ণ। কবির বিদায়ী চোথে 
প্রকৃতির আবেদন যেমন ফুরিয়ে যায়নি, তার মনেও তেমনি আসন্ন মৃত্যু করাল 


২২ 


১৭০ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


ছায়। ফেলেনি। হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে তিনি ছুয়ের সমন্বয় করেছেন। 
শেষজীবনের সমস্ত কবিতাতেই কবির এই বিশ্বাস রূপ পেয়েছে । 
ওরে তুমি, ওরে আমি, 
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি 
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি 
তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি । 
কান্না আর হাসি 
এক বীণাতন্ত্রীতারে একই গাঁনে উঠিছে উচ্ছবাসি, 
একই শমে এসে 
মহামৌনে মিলে যায় শেষে। 
--পরিশেষ, যাত্রী 


ওই তরু ওই লতা! ওর সবে 
মুখরিত কুস্থমে ও পল্পবেঃ 
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে 
নির্বাক স্থলে জলে 
শুনি আদি ওংকার, 
শুনি মৃক গ্রপ্ন অগোচর চেতনার । 
_বীথিকা, আদিত্ম 


সেই সিন্ধু-মাঝে সুর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা, 
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা 

রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ 

যেথ! তার রথ 

চলেছে সন্ধান করিবারে 

নৃতন প্রভাত-আলে] তমিল্সার পারে। 

আজ সব কথা, 

মনে হয়, শুধু মুখরতা । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৭১ 


তার! এসে থামিয়াছে 

পুরাতন সে মঙ্ধ্রের কাছে 

ধ্বনিতেছে যাহা সেই ?ন:শবচুড়ায় 

সকল সংশষ তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়। 
স্জন্মদিনে, ১২ 


পুনশ্চ 

পরিশেষের পন পুনশ্চ । এই ছুটি কাব্যের নামকরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
কাখ্যজীবনে পুরাতন ধারার সমাপ্তি এবং নৃতন ধারার সুচনার ইঙ্গিত আছে। 
কিন্তু প্রদোষের মধো অগ্ধকারের সঙ্গে যেমন নিশাস্তের আলোর আভাগ 
মিশে থাকে, তেমনি পরিশেষে পুরাতনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নৃতনত্বের 
সম্ভাবন] স্থচিত হয়েছিল। পূর্বেই তার আলোচন1! করেছি। পুশস্চতে এই 
নৃতনত্ব বিচিত্র প্রকাশ লাভ করেছে । পুনশ্চ নামটিতে কবির সচেতন 
প্রয়াসের স্বাক্ষর আছে। একাব্যটটি বহুদিক থেকে উল্লেখযোগা । পরিশেষ 
কাবোর আলোচনায় পুনশ্চ কাব্যের মুখবন্ধ করা হয়েছে। ভাবগত 
নৃতনত্বের সঙ্গে একাব্যটিতে ভাষা- ও ছন্দ-রীতিতে যুগান্তকারী পরিবত'ন 
সাধিত হয়েছে । এদ্দিক থেকেও পুনশ্চ কাব্য মানসী বলাকা ইত্যাদির মতো] 
রবীন্দ্রকাব্যের একটি দিগদর্শনী। কবির বিষয়বস্তু যেমন আভিজাত্য পরিহার 
করে অত্যন্ত সাধারণ এবং অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে নিবিষ্ট হয়েছে, ভাষা এবং ছন্দও 
তেমনি কাব্যের অলঙ্করণ এবং ছন্দের বঙ্কার ছেড়ে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনকার 
গগ্ভরীতির কাছাকাছি এসেছে । “ভাষার গান আর ভাষার গৃহস্থালি'র মধ্যে 
সংযোগ ঘটেছে । কোপাই নদীর তীরের সাধারণ দৃগ্যগুলি কবির 
প্রেরণ যুগিয়েছে । তার গতির সহজভঙ্গিটি থেকে কবি আহরণ করেছেন 
কবিতার ছন্দ ও ভাষার স্বচ্ছন্দ অথচ শাণিত বেগ। 

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি কবে নিলে, 
সেই ছন্দের আপন হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে, 
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি । 
--কোপাই 


১৭২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


সাধারণ এবং অবজ্ঞাতের প্রতি এই আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই 
পর্বে নিতান্ত আকম্মিক ভাবে এসে দেখা দেয়নি । এই আকর্ষণ তার কর্মের 
বহুমুখী প্রচেষ্টায় এবং তাঁর জীবনের প্রত্যেক পর্বেই আপনার পরিচয় 
রেখে গিয়েছে । এরই প্রভাবে তিনি লৌকিক চিত্রশিল্প এবং কল! ইত্যাদির 
উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন, লৌকিক ছড়া, রামপ্রসাদী স্থর ইত্যাদিকে 
অভিজাতোর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, লৌকিক ছন্দকে আমন্ত্রণ করে 
এনেছিলেন সাধু সাহিতোোর আসরে। তার কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধে 
উপেক্ষিত নায়িকাণের প্রত দরদ প্রকাশ পেয়েছে । উপেক্ষিত এবং অবজ্ঞাত 
প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে সৌন্দর্য আবিফার তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
আকম্মিক নয়। তার অসাধারণ সমানুভৃতি আর বিচিন্ত্ প্রয়াসের ব্বাভাবিক 
পরিণতি হিসাবেই তার কাব্জীবনে এই নৃতন ধারাটির বিকাশ ঘটেছিল। 
পুনশ্চ কাবাটির সর্বত্র এই সাধারণের প্রতি আকর্ষণ । 
তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে এক! দ্রাড়িয়ে, 
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়, 
মানুষের পায়ে-দল! গরিব ধুলোর পরে। 
চেয়ে থাকে দূরের দিকে, 
ঘাসের পটের উপরে যেখানে বনের ছবি আকা। 
সেবার বসম্ত এল। 
কে জানবে, হাওয়ার থেকে 
ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে ।** 
দেরি করলে না। 
তার হাসিমুখের বেদন। 
ফুটে উঠল ভারে ভারে 
ফিকে বেগনি ফুলে । 
--শেষ দান 
আমি মানুষ, 
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ, 
গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতৃতে 
আমার বাধ! যায় খুলে খুলে । 


গ্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৭৩ 


কিন্তু এ মাকড়সার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল 

আমার কাছে, 
এ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিক! 

পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে ।*** 
ওদের ক্ষুদ্র অসীমের বাইরের পথে 

আমি যাই সকালে বিকালে, 
দেখি, শিউলি গাছে কুঁড়ি ধরছে, 
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে। 
_-কীটের সংসার 


পুনশ্চতে ছেলেটা, শালিধ, একজন লোক, তীরু ইত্যাদি বহু কবিতায় 
অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে 
যে আনন্দ বা বেগনার স্পর্শ লাগে বুহৎ জীবনেই তার অভিব্যক্তি নয়, কুদর 
জীবনেও সে অভিবাক্তি কিছুমাত্র কম নয়। সাধারণের প্রতি আকর্ণের ফলেই 
কবি এ সত্যটি লাভ করেছিলেন। সে অভিবাক্তিতে বৃহৎ ক্ষুত্রের প্রভে? ঘুচে 
যায়, ক্ষুদ্রও বুহতের মতোই প্রতিদিনকার তুচ্ছতার উধ্বে রহস্তলোকে 
উন্নীত হয়। 


হঠাৎ সন্ধ্যায় 
সিন্ধু বারোয়ার লাগে তান 

সমস্ত আকাশে বানে 

অনাদি কালের বিরহবেদনা। 
তথনি মুহু্ে ধর] পড়ে 

এ গলিট। ঘোর মিছে 

ছুবিষহ মাতালের গ্রলাপের মতো । 

হঠাৎ খবর পাই মনে 
আকবর বাদশার সঙ্গে 
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই। 


১৭৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


বাশির করুণ ডাক বেয়ে 
ছেঁড়। ছাতা রান্্রছত্্র মিলে চলে গেছে 
এক বৈকুঠের দিকে । 
_বাশি 


কাছে এল পুজোর ছুটি। 
রোদ্দরে লেগেছে চাপাফুলের রং।** 
দেখছি সামনে দিয়ে 
স্টেশনে যাবার ভাঙ৷ রাস্তায় 
শহরের দাদন-দেওয়া দড়িবাধা ছাগলছান। 
পাচট! ছট। করে; 
তাদের নিক্ষল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে 
কাশের ঝালরদোলা শরতের শাস্ত আকাশে । 
কেমন করে বুঝেছে তার! 
এল তাদের পুজোর ছুটির দিন। 
--ছুটির আয়োজন 


৮৫ 


অম্পৃশ্য এবং পতিতদেের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ বহুবার তাব 
কাবে/ ধ্বনিত হয়েছে । কথা ও কাহিনীতে দীন্দান, গীতাঞ্জলিতে দুর্ভাগা দেশ 
ইত্যাদি কবিতায় তার প্রমাণ আছে। এধুগে সাধারণেগ গ্রতি তার আকর্ষণ 
বেড়েছে বলে আবার অস্পৃশ্ত এবং পতিতঙদের নিয়ে তিনি বু কবিতা 
লিথেছেন। ভগবানের নিকট স্পৃশ্ত এবং অস্পৃশ্তদের কোনো প্রভেদ নেই, 
অস্পৃ্ঠদের দূরে সরিয়ে রেখে ভগবানের যে পূজা, তাতে অন্তর পরিতৃপ্ত 
হতে পারে না। শুচি, প্রেমের লোনা, মান সমাপন এই তিনটি কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথ ভক্তনাধক রামানন্দের জীবন অবলম্বন করে এই ভাবটিকে রূপ 
দিয়েছেন। ধিনি পতিত -াধারণকে ভাই বলে কোল দিয়েছিলেন সেই 


প্রকৃতির কবি রবীজ্জনাথ ১৭৫ 


ষীন্ুত্বীষস্টের জীবনও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে মানবপুত্র এবং শিশুতীর্থ 
নামক কবিতায়। আমাদের আলোচনায় অবশ্য এ ধরনের কবিতাগুলির স্ব তন্ত 
প্রাধান্ত নেই, তবু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 
এযুগের 'প্ররূতিকবিতাগুলির গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে । 

শিশুতীর্থ কবিতাটি অন্য্দিক থেকে উল্লেখযোগা । এতে কবি মানবপৃত্র 
যীশ্তত্বীস্টেব আবির্ভাবের পূর্বে তৎকালপ্রচলিত ধর্মের বীভৎসতা এবং 
যীশ্তধীম্টের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নৃন্ন জীবনের স্থচনাঁর ইঙ্গিত দিয়েছেন। খ্রীস্টেব 
জন্মের পর্বরাত্রিটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি সে ষুগের অন্ধকারময় ছুর্ষোগেব 
চিত্র অস্কিত করেছেন | খ্রীষ্টজন্মের পূর্বরাত্রিটিতে জ্ঞানবুদ্ধরা আশসঙ্কীকুল 
হৃদয়ে একটি শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করেছিলেন । সে রাত্রির বিভীষিকাময় 
পটভূমি, আর খ্রীস্টজন্মলগ্নে অমিতাচারীর দৃপ্ প্রতাপে মসীলিগ্ত সে-ষুগের 
পটভূমি এক হয়ে গেছে । 


পাহাডতলিতে অন্ধকার মুত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো; 
স্তপেন্তপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে; 
পর্ন প্রঞ্ত কালিম৷ গুহায় গর্তে সংলগ্ন 
মনে ভয় নিশীণ বাত্রের ছিন্ন অঙপ্রত্যঙ ; 
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা 
ক্ষণে ক্ষণে জলে আর নেভে ; 
ওকি কোনে! অজান! ছুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি, 
ওকি কোনে অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহবা । 
-_ শিশুতীর্থ 


বিভীষিকার রহস্যময় এই রাত্রির অবসান হল যে গু, মানবপুত্র ফী 
জন্মগ্রহণ গ্রহণ করেছেন তাবই দ্বারপ্রান্তে এসে । সে প্রভাতের বর্ণনায় 
আশঙ্কা নেই, আছে নিশ্চিত সম্ভাবনার আভাস । পূর্বরাত্রির বর্ণনার সঙ্গে এই 
প্রভাতের বর্ণনাটি তুলনা! করলে দুটিরই ঠ্বশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাঁবে। 


১৭৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


প্রত্যুষের প্রথম আতা 

অরণ্যের শিশিরব্ষী পল্লবে পল্লীবে ঝলমল করে উঠল ।** 

পথের ছুইধারে দিকৃপ্রান্ত অবধি 

পরিণত শশ্যশীরষ দ্িগ্ধ বাযুহিল্লোলে দোলায়মান, 

আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী। 
--শিশুতীর্থ 


মানবপুত্র যাঁশু সাধারণ আবেষ্টনীর মধো জন্মগ্রহণ করলেন। কুমোর- 
কাঠ্রিয়া-ঝাখালের কর্মপ্রবাহের স্বচ্ছন্দ শান্তির মধ্যে মানবত্র'তার আবির্ভাবের 
বৈশিষ্ট্যও কবিচিত্তকে প্রেরণা দিয়েছে । নূতন যুগের বাণীবাহক মহামানব 
এই সাধারণেব মধোই আবিভূতি হবেন, এই নিশ্চিত বিশ্বাসে গ্রাচীনযুগের 
কাহিনীটিকে অনাগতযুগের আভায় অভিষিক্ত করে দেখেছেন । 


কুমোরের চাকা ঘুরছে গ্রুনন্বরে, 
কাঠরিয় হাটে আনছে কাঠের তার, 
রাখাল ধেন্ঠ নিয়ে চলেছে মাঠে, 
বধৃব| নদী থেকে ঘট তরে যায় ছায়াপথ দিয়ে 1*** 
দ্বার খুলে গেল। 
মা বদে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তার শিশু, 
উধধার কোলে যেন শুকতার|।.*, 
সকলে জান পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং যুঢ) 
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, জয় হক মানুষের, 
ওই নবঙ্জাতকের, ওই চিরজীবিতের । 
_ শিশ্ততীর্ঘ 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৭৭ 


৩ 


পুনশ্চতে আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিত। হল শাপমোচন। শাপমোচনের 
মধ্যে যে রূপক কাহিনী আছে রবীন্দ্রনাথ রাজা (১৩১৭), অনুপ 
রতন (১৩২৬) এবং শাপমোচন (১৩৩৮) নামক তিনথানি নাটকেও 
তাই ব্যক্ত করেছেন। বাহ্যিকরূপের আকর্ষণে, আসক্তিভরা মন নিয়ে 
আমরা ধখন হুম্দরের সাধনা করতে যাই, তখন সুন্দর আমাদের আগ্নত্তে আসে 
না। রূপের মোহ ছেডে যখন শুধু অস্তরের আকর্ষণে আমরী সুন্বরকে পেতে 
চাই) তখনই স্থন্দর এসে আমাদের ধরা দেয়। কবির এযুগের প্রকৃতি প্রম বিশেষ- 
ভাবেই এ সত্যটির অনুকূল । বাহ্যিকরূপের আড়ম্বর নিয়ে যে সব দৃষ্ঠসম্পদ্‌ 
মুখর গৌরবে আপনাদের প্রকাশ করে, কবির নিরাসক্ত মন তাদের মোহে বাধা 
পড়ছে না । ভীরু গন্ধ নিয়ে আকন্দ, ক্ষুদ্র লিখনের সংকেত নিয়ে নাম-না-জানা 
বুনো ফুল তাই তাকে সুন্দরের আমন্ত্রণ জানিয়ে যায়। রূপহীন, গরিমাহীন 
সাধারণ প্রাকৃতিক উপাদানের অন্তরে সৌন্দর্যের ফন্ত আবিষ্কার কবেছেন বলেই 
নাটকে বদিত কাহিনীটিকে তিনি এযুগে আবার নুতন করে কাব্যরূপ দিয়েছেন। 
শুধু রূপের আকর্ষণে কমলিকা যতদিন গাদ্ধারপতিকে দেখতে চেয়েছে ততদিন 
তার কুৎসিৎ মৃত্তিই শুধু তার চোখে ধরা পড়েছে। “কুশ্রীর পরম বেদনাতে 
স্ন্দরের আহ্বান তার হাদয়ে সাড়া জাগায়নি। কিন্তু যেদিন রূপের মোহ ছেড়ে 
দিয়ে শুধু সংগীতের আকর্ষণে কমলিকা গান্ধারপতির অভিসারে বেরোল, কুরান 
অন্তরের সৌন্দর্যকে বাহিক রূপের চেয়ে বড়ো বলে মেনে নিল, সেদিন কু 
তার চোখে পরম স্থন্দর হয়ে উঠল, বূপকে উপেক্ষা করেই সে রূপবান 
গাঞ্ধীরপতিকে লাভ করল। সেদিন কমলিকার 


ক$ দিয়ে কথ বেরোতে চায় না, পলক পড়েনা চোখে। 
বলে উঠল, 'প্রতু আমার, প্রিয় আমার, 
এ কীস্থন্দর রূপ তোমার । 
-শ/পমোচন 
২৩ 


১৭৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


আপাতদৃষ্টিতে রূপহীন প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে সুন্দরের স্পর্শ উপলব্ধি 
করেছেন বলেই শাপমোচনের কাহিনীটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের প্রেরণ! 
পেয়েছেন । 


শেষসপ্তক 


পরবর্তা শেষসণ্ধক কাব্যের মধ্যেও অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হয়েছে 
কালিদাসের মেঘ্দুতকাহিনীকে অবলম্বন করে। ক্ষ যতদিন তার প্রেমিকাকে 
একাস্ত করে নিজের মোহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিল ততদিন তাকে পূর্ণ করে পাওয়। 
তার ঘটেনি । 


সে্দিন সংকীর্ণ সংসারে 
একাস্তে ছিল তোমার প্রেয়শী 
যুগলের নির্জন উৎসবে, 
সে ঢাক] ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে, 
শ্রাবণের মেঘমালা 
যেমন করে হারিয়ে ফেলে চাদকে 
আপনারি আলিঙ্গনের 
আচ্ছাদনে। 


কিন্তু যেদিন বিচ্ছেদের বেদনার মধা দিয়ে যক্ষ তার প্রিয়াকে পেল সমস্ত 
বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে, সেদিন তাঁর পাওয়ার পরিপূর্ণতা ঘটল । সমন্ত প্ররূতির 
সংগতির মধ্যে এই প্রাপ্তি ঘটেছে বলেই এ মিলনে সংকীর্ণতা নেই, মোহহীন 
নিরাসক্ত এই মিলনে বিচ্ছেদও নেই। 
এমন সময় প্রভূর শাপ এল 
বর হয়ে, 
কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিড়ে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৭৯ 


থুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাধ! 
পাপড়িগুলি, 
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল 
বিশ্বের মাঝখানে | 
বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যবেলাকার ভূই 
তাকে দ্বিল গদ্ধের অঞ্চলি। 
৩৮ 
শুধু আপনাতে সমাপ্ত, আনক্তিপূর্ণ মিলনকে রবীন্দ্রনাথ কখনই চরম বলে 
মেনে নেননি। কিন্তু এযুগে কবিমনের আসক্তিহীনতার চরম প্রকাশ বলে এই 
কাহিনীকে নুতন করে স্মরণ করেছেন । 
কবির প্ররুতিপ্রেমের মধ্যেও কবির নিরাসক্ত মনটি এখন প্রধান হয়ে 
উঠেছে। বাহ্থিক রূপের মোহে তিনি যেমন আকুষ্ট হচ্ছেন না, তেমনি অতি 
সাধারণ প্রারৃতিক উপাদানকেও তিনি বিরাট বিশ্বজগতের পরিপ্রেক্ষিতে 
শ্াপন কবে তার উগ্রতাকে কোমল করে নিয়েছেন। বিরহী যক্ষের 
মতো কবিও আসক্তিহীন দৃষ্টি নিয়ে তার প্ররতিপ্রিয়াকে বিশ্বজীবনের 
ছন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ করে উপভোগ করেছেন। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্ঠম্পদের 
বিশ্ময়গুলিও তার চোথে অপরূপ হয়ে উঠেছে। 
হঠাৎ দেখি শিশিরে-ভেজ! বাতাবি গাছে 
ধরেছে কচি পাতা; 
সে যেন আপনি বিস্মিত । 
একদিন তমসার কুলে বান্মীকি 
আপনার প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে 
চকিত হয়েছিলেন নিজে, 
তেমনি দেখলেম ওকে । 
অনেকদিনকার নিঃশব্দ অবহেল1 থেকে 
অরুণ-আলোতে অকুন্তিত বাণী এনেছে 
এই কয়টি কিশলয় । 


১৮০ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি 
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা । 
আমি দেখলেম নবীনকে 
প্রতিদিনের ক্লাস্ত চোখ 
যার দর্শন হারিয়েছে |*** 
আমার নগ্ন চিত্ত আজ মগ্র হয়েছে 
সমন্তের মাঝে |" 
দেখ। দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূলে, 
দেখা দ্রিল সে অনির্বচনীয়তায় | 


-ই৩ 


৮ 


দার্শনিকতা! রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণার একটি বিশেষত্ব । তারুই প্রভাবে 
তার দীর্ঘ কবিজীবনের মধ্যে কোথাও অন্্ভূতির একঘেস্েমি আসেনি । 
দীর্ঘকাল একজাতীয় উপভোগের পর নৃতন একটি চিস্তার সুত্র ধরে তাঁর কবিমন 
পুরাতন অনুভূতি উত্তীর্ণ হয়ে নৃতনত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তার 
কবিজীবনের ক্রমবিকাশেক্স ধারাগুলি এমন স্থলংগত ভঙ্গিতে প্রবাহিত হয়েছে 
যে এই উত্তরণে কোথাও স্বাভাবিক এবং ম্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়নি। 
কিন্তু তবুও পূর্ববর্তী জীবনের একটি বিশেষ অনুভূতির সঙ্গে উত্তরজীবনের 
একই ধরনের অনুভূতির পার্থক্যও কম নয়। ঢে পার্থক্য এসেছে 
চিন্তাধারার পরিণতিতে, উপলব্ধির বীতিপরিবর্তনে এবং প্রকাশভঙ্গির 
বিশিষ্টতায় । 

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে একার্জগ অন্ুু- 
ভূতির আনন্দ রবীন্দ্রনাথের জীবনে নৃতন নয়। সোনার তরী চিন্রা চৈতালি 
উৎসর্গ ইত্যাদি কাব্যে তার অজন্র পরিচয় ছড়ানো রয়েছে । পরিশেষের যুগে 
সাধারণ বস্ততে মন নিবিষ্ট হবার পরেও কবি অনুরূপ আনন্দের অনুভূতি 
লাভ করেছেন। পূর্ীবনের আনন্দের সঙ্গে আজকের আনন্দের 
গ্রভেও স্পষ্ট । সাধারণ প্রকৃতির উপার্দানে বিশ্বরহৃন্তের সুষমা নৃতন করে 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৮১ 


আবিষার করার পরে প্রকৃতির মধ্যে আত্মনিমজ্জন কবির কাছে অধিকতর 
লোভনীয় হয়েছে । তার অর্থও নৃতনতর বাঞ্জনা পেয়েছে । শেষলপুক কাবাটি 
এরূপ নিমজ্জরের আনন্দে ভরা । মনের অনাপক্তিও এধুগে তার অনুভূতিতে 
নৃতনত্ব এনে দিয়েছে । 


চারিদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা 
নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে ।** 
চঞ্চল বসন্তের অবসানে 
আজ আমি অলসমনে 
আকণ ডুব দেব এই ধারার গভীবে; 
এর কলধ্বনি বাঞ্জবে আমাব বুকের কাছে 
আমার রক্তের মৃহুতালের ছন্দে। 
সি 8 


এ শুধু স্থন্দরের মধ্যে মোহময় মন নিয়ে ডুব দেওয়া নয়, চঞ্চল বসস্তের 
শেষে মোহমুক্ত মনে অস্তিত্বের সাধারণ ধরার মধ্যে আত্মনিমঙ্জন। 


এই নিতাবহমান অনিত্যের শোতে 
আত্মবিস্বত চলতি প্রাণের হিল্লোল, 
তার কাপনে আমার মন ঝলমল করছে 

কষ্চুড়ার পাতার মতো । 
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি 

সপ্ত মুহূর্তের দান, 
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ । 

স্পা 


শেষসপ্তক কাব্যে একট! জিনিন বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য । যদিও 
কবি বার্ধক্যের নিরানক্ত মন নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাচ্ছেন তবু কবির 
এযুগের বর্ণনাগুলি নিছক বর্ণনা নয়। চিত্রকরস্থলভ নিলিগ্ততার সর্ে 


১৮২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


যদিও দৃশ্ঠপটগুলি অঙ্কিত হয়েছে, তবু অতি সহক্জভাবেই কৰি প্রায় প্রত্যেক 
কবিতার শেষেই একটি দার্শনিক সত্যের প্রবন্ধে এসে পৌছাচ্ছেন। এই 
দার্শনিক সত্যটি প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি সাধারণ উপাদানের মধ্যে বিশ্ব-্ছন্দের 
অনুভূতি থেকে উদ্ভৃত। নৃতন মানপিক পটভূমি এবং নৃতন পরিবেষ্টনীতে 
কবি আবার তার চিরদিনের উপলব্ধ সতাকে নুতন করে লাভ করছেন। 


হাটের দিন, 
মাঠের মাঝখানকার পথে 
চলছে গরুর গাড়ি । 
কলসীতে নৃতন আখের গুড়, চালের বস্তা, 
গ্রামের মেয়ে কাখের ঝুড়িতে নিয়েছে 
কচুশাক, কাচা আম, শজনের ড।টা।*** 
পুবদিক্‌ থেকে রোদ্দ রের ছটা 
বাকা ছায়া হানছে ঘাসের "পরে। 
বাতাসে অস্থির দোল। লেগেছে 
পাশাখাশি ছুটি নারকেল শাখায় | 
মনে হচ্ছে যমজ শিশুর কলরবের মতো । 
কচি দাড়িম ধরেছে গাছে 
চিকণ সবুজের আড়ালে । 
শস্০2 ৭ 


নিলিপ্ত দৃষ্টির অনুভূতি প্রভৃতি কবির শেষজীবনের সবগুলি বিশেষত্ব এই 
চিত্রটিতে স্ুন্দররূপে ধরা পড়েছে । তবু এটি শ্ধু প্রকৃতির সৌন্দর্য আম্বাদন 
নয়, কবির চিস্তাশীলতার কাছেও এর আবেদন রয়েছে। 


আজকের এই সকালটুকুকে 
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে । 
ও এসেছে অনায়াসে, 
অনায়াসেই যাবে চলে । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৮৩ 


যিনি দিলেন পাঠিয়ে 
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ করে 
আপন আনন্দভাগ্ডার থেকে । 
৮৯১৯ 


ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে তিনি শুধু ষে বস্তবিশ্বের সঙ্গে 
সংগত করে দেখছেন তা নয়, বিরাট কালের অবিচ্ছিন্ন ধারার পরিপ্রেক্ষিতেও 
তাদের নিবিডতর রহস্তের সন্ধীন লাভ করেছেন। 


নৃতন কল্পে 
স্থষ্টিব আরম্ভ আ্বাকা হল অসীম আকাশে 
কালের সীমান! 
আলোর বেড়া দিয়ে ।*** 
বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে 
ছোটো ছোটে! কালের পরিমগ্ডল 
আকা হচ্ছে মোছ। হচ্ছে ।**" 
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃততর! 
মুহতগুলিকে, 
তার সীমা কে বিচার করবে। 
--২১ 


কুয়োতলার কাছে 
সামান্য এ আমের গাছ) 
সারা বছর ও থাকে আত্মবিস্থৃত, 
বনের সাধারণ সবুজের আবরণে 
ও থাকে ঢাকা । 
এমন সম্য় মাঘের শেষে 
হঠাৎ মাটির নিচে 


১৮৪ প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ 


শিকড়ে শিকড়ে তার শিহর লাগে, 
শাখায় শাখায় মুকুলিত হয়ে ওঠে বাণী-_ 
“আমি আছি”, 
চন্দ্রন্থধের আলো আপন ভাষায় 


খ্বীকার করে তার সেই ভাষা । 
সস্প্0৩৬ 


কবির এ যুগের দার্শনিক দৃষ্টি শুধু যে প্রাকৃতিক উপাদানকেই মহাবিশ্ব- 
জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন কবেছে তা নয়, নিজেকেও কৰি প্রকৃতির মতোই 
সেই বিশালতার পটভূমিকায় নূতন করে দেখেছেন । তাই আপনার মধোকার 
অসীম রহমতের দ্রিকে তাকিয়ে কবির আর বিশ্ময়ের অন্ত নেই। কিন্তু কবির 
এই রহস্যময় 'আমি'বোধের মধ্যে কোনো উগ্র স্বাতন্থ্য নেই, অনন্ত মহাজীবনের 
বাতা বহন করে অনৃশ্ত পরিণতির দিকে সে এগিয়ে চলেছে । 


অলস মনের শিয়রে দাড়িয়ে 
হাসেন অন্তর্যামী, 
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি 
প্রি্বার মুগ্ধ চোখের দুটি দিয়ে, 
কবির গানের সুর দিয়ে 
তখন যে-আমি ধুলিধূনর সামান্য দিনগুলির 
মধ্যে মিলিয়ে ছিল 


সে দেখ! দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে । 
শ ($) (9 


বালক ছিলেম, 
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে 
ধরণীর সবুজে, 
আকাশের নীলিমায়। 


প্রকৃতির কৰি রবীজ্জ্নাথ ১৮৫ 


দিন এগোল। 
চলল জীবনযাত্রার রথ 
এস্পথে ও-পথে 15, 
আকাশে পৃথিবীতে 
এ জন্মের ভমণ হল সারা 
পথে বিপথে । 
আজ এসে দাড়ালেম 
প্রথমজাত অমৃতের সন্মুথে। 
8 
বিপুল মহাবিশ্বের প্রবাহের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে কবির এই আত্মদর্শন 
বীথিকা কাব্যে আরও পরিপূর্ণ এবং আবও স্থন্দর হয়ে উঠেছে। 
পুনশ্চ কাব্যে ববীন্দ্রনাথ ষে গগ্য-ছন্দের ব্রীতি আবিষ্কার করলেন, অবজ্ঞাত 
কোপাই নদীব ছন্দের সঙ্গে তার সাদৃশ্য তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। শেষসপ্তক 
কাব্যও সেই নুতন ছন্দেই লেখা, কবি কোপাই নদীর মতো তার চারদিকের 
পরিবেশের অন্যান্ত প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যেও এই ছন্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করেছেন । 
পাচিলের এধারে 
ফুলকাটা চিনের টবে 
সাজানো গাছ স্থমংযত ।*** 
এরা সব হাসে মধুর করে, 
উচ্চহাম্ত নেই এখানে | *. 
পাঁচিলের ওপারে দেখা যায় 
একটি স্থদীর্ঘ যুকলিপটাস 
খাড়া উঠেছে উধ্বে”। 
পাশেই ছুটি-তিনটি সোনাঝুরি 
প্রচুর পল্পবে প্রগল্ভ।"*" 
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্ো, 
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাধাবাধি ।-** 


২৪ 


১৮৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত) 
বললেম, 'টবের কবিতাকে 
রোপণ করব মাটিতে, 
ওদের ভালপাল। যথেচ্ছ ছড়াতে দেব 
বেড়াভাডা ছন্দের অরণো ।; 
সস ৫ 
বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব এধুগে স্বাভাবিক কারণেই 
অত্যন্ত বেশি । শেষসপ্তক কাব্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি । শুধু গ্রকৃতিচিত্র 
অঙ্কনেই নয়, রূপকাত্মক প্রকৃতির চিত্রণেও তার পরিচয় পাওয়৷ যাবে । শাল, 
তাল, নিম, এবং চারদিকের জীবনধাত্রার ছবি ভিড় করে এসেছে এসব বর্ণনায় । 
আপনাকে মিলিয়ে নেব 
শশ্যশেষ প্রাস্তরের 
স্থদুরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে 
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব 
এ নিস্তব্ধ শালগাছের মধো। 
মা, 


বর্ষা নেমেছে প্রাস্তরে অনিমন্ত্রণে ; 
ঘনিয়েছে সার-বাধা তালের চূড়ায়, 
রোমাঞ্চ দিয়েছে বাধের কালো জলে। 


বাতাস থমথমে, 
গাছের পাতা নড়ে না, 
স্বচ্ছরাত্রের তারাগুলি 
যেন নেমে আসছে 
পুরাতন মহানিমগাছের 
ঝিলিঝংকৃত শব্ধ রহস্যের কাছাকাছি 
অস্ 0 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৮৭ 


বয়স তার আঠারে! কি উনিশ হবে, 
শালগাছের চারা, 
উঠেছে খজু হয়ে, 
তবু এখনো 
হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায় । 
_--৩৩ 
শীতের রোদ্দ,র 
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ 
স্তম্ভিত হমে আছে সেগুনবনে । 
বেগনি ছায়ার ছোওয়া-লাগ। 
ঝুরিনাম। বুদ্ধ বট 
ডাল মেলেছে রাস্তার ওপার পধষস্ত । 
ফলসাগাছের ঝরা পাত! 
হঠাঞ্চ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উডে 
ধুলোর সাঙাত হয়ে। 
সস ৩)৩৩ 
আমার ছু-চোখ ভবে 
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে 
শীতের ঘুঘু-ডাকা ছুপ্গুরবেলায় 
বাড পথের ওপারে, 
যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে 
চড়ে বেড়ায় ছুটি-চারটি গোর 
নিরুৎস্থক আলন্ত্যেঃ 
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে । 
যেখানে সাথিবিহীন 
তালগাছের মাথায় 
সঙ্গউদাসীন নিভৃত চিলের বাসা । 
সপ 99 


১৮৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


পূর্বজীবনে পদ্মাতীরের শ্যামল পরিবেশ আর উত্তরজীবনে বীরভূমের 
গেরুয়া প্রান্তর, এই নিয়ে বাংলাদেশের একটি পরিপূর্ণ রূপ রবীন্দ্রনাথের কাবো 
আক। হয়ে আছে। একমাত্র শৈশবরচনা ছাড়া বাংলাদেশের বাইরের 
পটভূমিক1 তার কাব্যে খুব কমই আছে। সমুদ্র এবং পাহাড়কে কবি কি চোখে 
দেখতেন সে কথ পূর্বেই আলোচনা করেছি ।ঃ বিদেশে রচিত কবিতাতেও 
বিদেশী পরিবেশ কদাচিৎ দেখা দিয়েছে । ভিন্নজাতীয় পরিবেশের মধো বসে 
কবি বাংলাদেশের শ্টামল মাটির স্বপ্রই দেখেছেন) সে মাটির রূপটি তার কবিসত্তার 
'অণুতে অণুতে মিশে ছিল । কবি বাংলার মাটিকে বহুবার প্রণাম জানিয়েছেন। 
«আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি+, "ও আমার দেশের মাটি 
তোমার "পরে ঠেকাই মাথা” কিংবা 'নমো নমো নম) সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি, 
ইত্যাদি পংক্তিগুলি চরম্মরণীয় হয়ে আছে। কল্পনা কাবোও বঙ্গজননীর স্থন্দর 
মৃত্তি কল্পিত হয়েছে । কিন্তু পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে খণস্বীকারের প্রয়াস ততটা 
নেই, যতটা আছে বপমুগ্ধতার বিন্ময়। এযুগে আবার কবি বাংলাদেশের 
শ্যামল রূপটি স্মরণ করেছেন। রূপমুগ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মাটি থেকে 
জীবনব্যাপী প্রেরণা সংগ্রহের স্বীকৃতিও এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে । 


আমি ভালোবেসেছি 
বাংলাদেশের মেয়েকে ; 
যে-দেখায় সে আমার চোখ ভূলিয়েছে 
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্তামল অধ্চন, 
ওব কচি ধানের চিকন আভা। 
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি 
এ মাটির দিগন্তে 
নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির 
নিষীলনে | 
--8৪ 


১ জষ্টব্য ৭১ পৃঠা। 


গ্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ ১৮৯ 


বাংলাদেশের পল্লী গ্রকৃতির নিগ্ধতাঁকে এরকম প্রণতি পরবর্তা কাব্যেও কবি 
একাধিকবার জানিয়েছেন। শ্যামলী কাব্যের উৎসর্গ পত্রে আছে, 


বাংলাদেশের বনপ্রকৃতির মন 
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়! দিয়ে ঘেরা কোণ। 
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে 
আপন স্িগ্ধ হাতে 
সেবার অর্থ্য করেছে বচন নীরব প্রণতি-ভরা 
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধর]। 
-_ শ্যামলী, উত্স 
অন্যত্র আপনার 'শেষ বেলাকার বাসা” শ্যামলীর প্রশন্তিতে কবি বাংলা- 
দেশের শ্তামূল রূপটি ম্মরণ কবেছেন। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি আর নারীগ্রকৃতির 
সাদৃশ্ঠটি তার শেষ বেলাকার কাব্যে ধরা পড়েছে । 
গে শ্তামলী, 
আজ আাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি 
চুপ-করে থাকা বাঙালি মেয়েটির 
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো। 
-শ্যামলী, শমলী 
পত্রপুট কাব্যে বাংলাদেশেব প্রতি কবির এই কৃতজ্ঞ প্রণতি গভীর হয়ে 
পৃথিবীর ধুলির প্রতি তার সশ্রদ্ধ প্রণামে পরিণত হয়েছে । সে কাব্যের 
আলোচনায় তার উল্লেখ করার সুযোগ পাব। 


বাথেকা 


বিশ্বরহস্তের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আত্মোপরন্ধি এবং কালের বিপুল প্রবাহের 
সঙ্গে সগত করে ক্ষুত্র ক্ষুত্র সৌন্দর্যেব মধ্যে বিরাটের স্পর্শসন্ধান শেষসগ্চক কাব্যে 
ল্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। বীথিক| কাব্যে এই আত্মনিমজ্জন এবং রহন্ত- 
উপলব্ধি আরও গভীর এবং বিশ্বের সকল বস্তর সঙ্গে বাবর সমাহুতভূতি আরও 


১৯০ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


প্রসারিত হয়েছে। সৃষ্টির সত্যরূপটি কবির কাছে শুভ্র সৌন্দর্ধে প্রকাশিত 
হচ্ছে। বর্তমান জীবনের 'ছায়াবীথিকায়' বসে কবি “মহাঅতীতেগ 
এবং অনস্ত ভবিষ্যতের দিকে দুষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছেন। সেই অনন্ত 
কালপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বসত্তার অথণ্ড রূপটি তার চোখে ধরা পড়েছে। 
কালের রূপহীন প্রবাহের মধ্যে খণ্সোন্দর্য ও খগণ্সত্যের পরিপুণতা৷ ঘটেছে, 
আপনার সফলতার জ্যোতিতে তারা দীপ্ত হয়ে উঠেছে। 


মহাঅতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি, 
দিবালোকঅবসানে তারালোক জালি 
ধ্যানে যেথা বসেছে সে 
রূপহীন দেশে; 
যেথা অস্তন্ূর্ধ হতে নিয়ে রক্তরাগ 
গুহাচিত্রে করিছে সজাগ 
তার তুলি 
মরিন্নমাণ জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি; 
নিমীলিত বসন্তের ক্ষান্তগন্ধে সেখানে সে 
গাথিয়া অদৃশ্য মাল! পরিছে নিবিড় কালোকেশে। 
--অতীতের ছায়া 


সেইখানে আছে পাতা 
বিরাটের মহাঁসন কালের প্রাঙ্গণে 
সর্ব দুঃখ, সর্ব স্থথ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে। 
সেথা আকাশের পটে 
অন্ত-উদয়ের শৈলতটে 
রবিচ্ছবি আৰ্িল যে অপরূপ মায়া 
তারি সঙ্গে গাথা পড়ে রজনীর ছায়!। 
দুজন 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৯১ 


প্রকৃতির বিচিত্র রূপ খণ্ড কালের ভালিতে তার স্বতগ্্ব সৌন্দর্ধ নিয়ে 
প্রকাশমান নয়, তার নিত্যকালীন অরূপ সত্তা কবির চিত্তে নৃতন মায়ালৌক 
সৃষ্টি করেছে। বহিঃসৌন্বর্ধ থেকে মুক্ত হয়ে সে অন্তঃসৌন্দর্ষের গভীরতর সত্যে 
প্রকাশিত হয়েছে। 
রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্ত প্রায় 
গোধুলিধূসর আবরণে, 
অতীতের শুন্ তার স্থষ্টি মেলিতেছে মোর মনে। 
এ শুন্য তো মরুমাত্র নয়, 
এ যে চিত্তময়। 
_-অতীতের ছায়া 
কালপ্রবান্ের রূপহীন বেগের কথা কবি পূর্বেও স্মরণ করেছিলেন 
বলাকা কাব্যে। সে চলার প্রচণ্ড আলোড়নে বুদ্বুদের মতো বস্তবিশ্বের 
কায়াময় রূপটি উচ্ছিত হয়ে ওঠে। খগ্ুকালের সীমার মধ্যেই মহাকালের 
বিচিত্ররূপ ক্ষণে ক্ষণে ফুটে ওঠে, কিন্তু তার নিজের কোনো রূপ নেই । বীথিকা 
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মহাকালের যে কল্পনা করেছেন, তার মধ্যেও কায়াহীন্তার 
কথা আছে। কিন্তু তবু তার আছে একটি চিত্তময় রূপ, বলাকায় সেটি ছিল না। 
কালপ্রবাহের মত্ততা কবির পরিণত নিরাসক্ত দৃষ্টিতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, 
বীথিকায় মহাকালের প্রশাস্ত রূপই অঙ্কিত হয়েছে । 


হে অতীত, 
শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির 
অন্ধকারে |" 
শিল্পী তুমি, ঝআধারের ভূমিকায় 
নিভৃতে রচিছ হ্্টি নিরাসক্ত নিমম কলায়। 
--অতীতের ছায়! 


যে অনাদি নি:শব্বতা হ্ঙির প্রাঙ্গণে 
বহ্িদীপ্চ উদ্যমের মত্ততার জর 
শস্ত করি করে তারে সংযত হম্দর, 


১৯২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


সে গভীর শাস্তি আনে! তব আলিঙ্গনে 
ক্ষুন্ধ এ জীবনে । 
--রাজ্িনূপিনী 


নবলব্ধ নিত্যতারুণ্যের অনুভূতিতে কবি নিজেও বলাকা কাব্যে কালের মন্ত 
প্রবাহের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছিগেন। তাই ধাবম।ন জগৎ এবং জীবনের 
কেন্ত্রবর্তী ধরব সত্তায় গভীর বিশ্বাস সব্বেও কবি বলাকার অনেক কবিতাতেই 
তাকে প্রাধান্য দেননি । বীথিকাতে কিন্তু কৰি এ জীবনের 'ছায়াবীথিকায়' 
বলে নিলিঞ্চ দর্শকের মতো! কালের বিপুল প্রবাহের দিকে তাকিয়ে আছেন। 
কাজেই আত্মোপলব্ধি এবং পারিপার্থিকের সত্যমুল্য নির্ূপণের অবসর পেয়েছেন 
যথেষ্ট | 


তব অধিকার আজি দিনে দিনে ব্যাপ্ত হয়ে আসে 
আমার আফুর ইতিহাসে। 
স্থে তব শ্য্টির মন্দিরদারে. 
আমার বচনাশালা স্থাপন করেছি একধারে 
তোমারি বিহারবনে ছায়াবীথিকামু। 
-_ অতীতের ছায়া 


বিশ্বের সমন্ত প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে অন্তরতার আরএকটি স্ুজ্ত 
এ যুগে তার মনে প্রধান হয়ে উঠেছে। সেটি হল ক্ষুদ্রতম সত্তারও আওত্ম- 
প্রকাশের বেদনা । সেই বেদনায় নিখিলবিশ্বের সঙ্গে কবির মিলনের অর্থ আরও 
রহস্তময় এবং গভীর হয়ে উঠেছে। ধরণীর ধুলি” থেকে “তারার সীমা 
পর্যস্ত এই আত্ম-প্রকাশের ধ্বনিহীন গান বেজে চলছে, কবিসত্তার মধ্যেও 
তারই অন্গরণন। পূর্বজীবনে এ ভাবটির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নেই তা নয়, কিন্ত 
এ যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তার সত্য্ূপ এবং আত্মসত্তারও প্রকাশের বেদনাটি কবি 
সচেতনভাবে লক্ষা করেছেন । 


প্রাণের প্রথমতম কম্পন 
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচর্ণ, 


প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রমাথ ১৯৩ 


তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন, 
আকাশের বক্ষেতে বেজে ওঠে নিশিদিন, 
মোর শিরাতন্ততে বাজে তাই; 
স্থগভীর চেতনার মাঝে তাই 
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য তঙ্জিতে 
অরগ্যমর্মর-সংগীতে । 
_-আদ্দিতম 


মাটির হদয়খানি বোপে 
গ্রাণেব কাপন ওঠে কেপে, 
কেবল পরশ তার লহো। 
আজি এই চত্রের প্রভাতে 
আছ তুমি সকলের সাথে, 
এ কথাটি মনে প্রাণে কহো। 
স্প্প্রাণের ডাক 


বীথিকাঁয় আত্মোপলন্ধিতে কবির যে গভীরতা এসেছে তারই ফলে আবার 
তিনি সমস্ত অতীত এবং বর্তমান জড়িয়ে আপনার সমগ্র রূপটি বিশ্লেষণ করে 
দেখার প্রয়ালী হয়েছেন। এই আত্মবিশ্লেষণ তাকে তার কবিপ্রেরণার বিভিন্ন 
উৎসগুলির প্রতি আবার সচেতন করে তুলেছে । অতীত জীবনের স্্তি 
মন্থন করে তিনি ফিরে পেয়েছেন নারী আর প্রকৃতির সমন্বয়ে গড়া লীলানঙ্গিনীর 
সান্লিধ্যম্পর্শ। সোনার তরী চিত্রা চৈতালি ইত্যাদির পর এই লীলা সঙ্গি নীটি 
আপনাকে সংকুচিত করে বিশ্বদেবতায় লীন করে দিয়েছিল । পৃবগী কাব্যে 
পৃথিবীর আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় কৰি আবার এই লীলাসঙ্গিণীকে ফিরে 
পেয়েছিলেন , বহুদিন পরে বীথিকা কাব্যে সে এসেছে আত্মসত্বার বিশ্লেষণের 


১ ডর্টুব্য ১১৭ পৃ্ঠ। 
২৫ 


১৯৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


পথ ধরে। কিন্তু এখানে পূরবী কাব্যের লীলাসঙ্গিনীর বেশবদল ঘটেছে । তার 
এ-ধুগের সাহচর্য্যের মধ্যে বেদনার পৃরবীসংগীত নেই, আছে দীর্ঘ জীবনব্যাপী 
নিবিড় সারিধ্য এবং গভীর প্রেরণাসংগ্রহের কৃতজ্ঞ স্বৃতি-পরিক্রমা । 


দেশের কালের অতীত যে মহাদুর, 
তোমার কে শুনেছি তাহারি স্থর, 
বাক্য সেথায় নত হয় পরাভবে। 
অসীমের দৃতী, ভরে এনেছিলে ডালা 
পরাতে আমারে নন্দনফুলমালা 
অপূর্ব গৌরবে। 
_টৈশোরিকা 


তোমার যে-সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায় 
কিছু জানা কিছু না-জানায়, 
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি, 
আমার ছন্দের ভালি 
উৎমর্গ করেছি তারে বাবে বারে। 
_ মাটিতে-আলোতে 
পাথিব €্রমকেও কৰি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে সংগত করে টপলৰি 
করেছেন । তাঁর পরিচয় পূর্ববর্তা বহু কাবো বিক্ষিপ্ত আছে। স্মরণ কাবা 
নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা কৰিনি। কল্পলোকের মানলীকে নিয়ে স্মরণ রচিত 
হয়নি। কাব্যটি লোকান্তরিতা পত্বীর স্মৃতিতে কবির শোকগাথা। এটিতে 
কৰি পত্বীর স্বৃতিকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিমে বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে আবার 
তাকে ফিরে পেয়েছেন। 
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্মররাগিণী, 
তোমার সে-কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার | 
আতগপ্ত শীতের রৌঘ্রে নিজহস্তে করিছ বিস্তার 
কত শীতমধ্যাহ্হের স্থনিবিড় সখের স্তব্ধতা ! 
স্্স্মরণ, ১৬ 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৯৫ 


বাথিক্কা কাঁব্যে লীলাসঙ্গিনীর মতো! পৃথিবীর নারীও আবার কবিপ্রেরণাকে 
আহ্বান কবেছে। কিন্তু বিগত জীবনের মতে| সে আহ্বানকেও কবি দেহপীমার 
স্পর্শ থেকে ভাবনার স্বপ্রলোকে প্রকৃতির সৌন্দর্ষের মধ্যে স্থাপন করেছেন। 


তুমি যবে গান কর অলৌকিক গীতমূতি তধ 
ছাড়ি তব অঙ্গপীম! আমার অন্তরে অভিনব 
ধরে রূপ, যজ্ঞ হতে উঠে আদ যেন যাজ্ঞসেনী, 
ললাটে সন্ধ্যার তারা, পিঠে জ্যোতিবি জড়িত বেণী, 
চোখে নন্দনের স্বপ্ন, অধরের কথাহীন ভাষ। 
মিলায় গগনে মৌন নীলিমায়। 

_-গীতচ্ছবি 


পরিশ্েষ থেকে কবির কাবো দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তনের সটনা হয়েছিল 
পুনশ্চতে কবি নূতন ভাষা- ও ছন্দ-রীতির সাহাঁযে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছেন । 
তার পর বীথিকার পূর্ব পর্যন্ত এই নৃতন রীতিই তার কাব্যের বাহন হয়েছিল 
কিন্ত বীথিকাতে এসে কবি আবার রীতি পরিবর্তন করলেন। বীথিকায় 
অন্যান প্রান এবং পদ্য-ছন্দ অন্ুন্থত হয়েছে। পুববর্তী জীবনের বু প্রেরণাও 
বীথিকায় আবার এসে দেখা দিরেছে। কিন্তু তবুও পুনশ্চ থেকে তার কাব্যের 
বিষয়বস্তরর যে গোত্রান্তর হয়েছিল তা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। প্ররুতি- 
চিত্র অস্কনে কবি এধুগের ধারাকেই অব্যাহত রেখেছেন। 
পউষের পালা হল শেষ, 
উত্তর বাতাসে লাগে দক্ষিণের কচিৎ আবেশ। 
হিমঝুরি শাখা-পরে 
চিকণ চঞ্চল পাতা ঝলমল করে 
শীতের বোদ্দরে। 
পাওুনীল আকাশেতে চিল উড়ে যায় বহুদুরে 


১৯৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


আমলকীতল! ছেয়ে খসে পড়ে ফল, 
জোটে সেথ! ছেলেদের দল। 
অকাবাকা বনপথে আলোছায়া গাথা, 
সচকিত হাওয়ার খেয়ালে । 
ঝোপের আড়ালে 
গলাফোলা গিরগিটি শ্তবৰ আছে ঘাসে। 
ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে। 
_সাওতাল মেয়ে 


গছ্য্ছন্দ অনুহ্থত না হলেও এই উদ্ধৃতিটির মধো কবির শেষ জীবনের 
প্রকৃত্তিপ্রেমের সবগুলি বিশেষত্ব ই ধরা পড়েছে । 


পত্রপুট, শ্যামলী 


পত্রপুট এবং শ্ঠামলীতে কবি আবার নৃতন ভাষা ও ছন্ন-রীতেতে 
ফিরে এসেছেন। শ্যামলীর পরবর্তী কোনো কাব্যই আব আগাগোড়া 
গগ্য-ছন্দে লেখা হয়নি । এই ছুটি কাব্যেই এই নৃতন ছন্দ-রীতি সর্বাপেক্ষা 
পবিণত রূপ গ্রহণ করেছে । পুনশ্চতে ভাষার অলংকরণ এবং ছন্দের 
ঝংকার ছাড়তে গিয়ে কবি মাঝে মাঝে তার ভাষাকে লালিত্যহীন 
করে তুলেছেন। পর্রপুটের ঠিক আগে বীথিকায় পুরাতন রীতিতে 
রচনার পর কবি যখন আবার গগ্য-ছন্দে ফিরে এলেন তখন নিরলংকার গছোের 
সঙ্গে পঞ্ঠের লালিত্যের সংযোগে গগ্-ছন্দের পরিণত বরূপটিও নিয়ে এলেন। 
সুতবাং পত্রপুট কাব্যের পূর্বে বীথিকার আবির্ভাবের গুরুত্ব আছে। 

শুধু ভাষা- এবং ছন্দ-রীতির দিক্‌ থেকেই নয়, কবির সাধারণ প্রেরণা 
এবং প্ররুতিপ্রেমের বিচারেও পন্ত্রপুট শ্টামলীর পূর্বে বীথিকা কাব্যের 
আবির্ভাবের বিশেষ গুরুত্ব আছে। রবীশ্্রকাব্য-পরিক্রমার পথে দেখেছি 
একটি বিশেষ ভাব বা বিশ্বাসের চরমরূপটি প্রকাশের ঠিক পূর্বে অথবা পুরাতন 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৯৭ 


ভাব উত্তীর্ণ হয়ে নূতনত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার স্থচনায় কৰি তীর বিগতজীবনের 
বিশেষ বিশেষ প্রেরণার একটি ম্ম্তিলিপি রচনা করেন। গীতাঞ্জলি 
গীতিমাল্যের আগে তাই খেয়া এসেছে, পরিশেষ রচিত হয়েছে পুনশ্চ কাব্যের 
ঠিক আগে। তেমনি এযুগের একটি বিশেষ ভাবের পরিণতিও পত্রপুট এবং 
শ্টামলীতে চরমত্ব লাভ করেছে। স্ৃতরাং প্রকৃতি এবং নারীর তূলে-ষাওয়! 
রূপের স্মৃতি আবার চকিত দীপ্চিতে বীথিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবুও 
এযুগের বিশেষ প্রেরণাটিও বীথিকার মধ) দিয়ে অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে । 

নৈবেছ্যের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রারুতিক উপাদানের মধ্যে ষে জিনিসটার 
উপস্থিতি বিশেষ করে উপলব্ধি করেছেন সেটা হল সৌন্দর্য। বুপমুগ্ধতাই 
কবির এযুগের কাব্যকে বিশেষভাবে অভিষিক্ত করেছে । নৈবেগ্ভ থেকে কৰি 
সেই সৌন্দর্যকে কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে দেখবার প্ররয়াসী হয়েছেন। 
পরবর্তী গীতাঞ্চলি গীতিমাল্য গীতালিতে তাই আধ্যাত্মিক আনন্দের 
সঙ্গে বূপমুগ্ধতার সমন্বয় ঘটেছে । পরিশেষের যুগ থেকে কবি আবার প্রকৃতির 
মধ্ো ঞব সত্য লক্ষ্য করেছেন বিশেষ কবে। ক্ষুদ্র ক্ষৃত্র প্রাকৃতিক উপাদানের 
মধ্যেও বৃহৎ সত্য উপলব্ধি করে তাদের মূল্য নিরূপণের প্রয়াস তার এফুগের 
কাবোর বিশেষ লক্ষণ। শেষসপ্তক কাব্যে আমর দেখেছি প্রকৃতিবর্ণনার 
মধ্যে তিনি থেকে থেকে একটি বিশেষ সত্যের প্রবন্ধে এসে পৌছাচ্ছেন। 
পত্রপুট কাঁব্যে সৌন্দর্য শিব আর সত্যের সমন্বয় ঘটেছে । এই সমন্বয়ের 
আনন্দ এবং বিন্ময় জীবনের শেষমুহৃত্ পর্যস্ত তার উপলব্ধির মধো সঞ্চিত 
ছিল। এই দিক্‌ থেকে পত্রপুটই তার কবিজীবনের শেষপরিণতির নিদর্শন। 
পরবর্তী কাব্যগুলিতে এই পরিণত উপলব্িরই অনুরণন চলেছে। 

প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সত্যপরিচয্ন এবং রহস্য উদ্ঘাটপের ফলে কবি 
আপনার অন্তবতম সত্তার মণ্যেও গভীর রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন! তাই 
ষেমন একদিকে ধরণীর প্রতি গভীর প্রীতি, এর ক্ষুদ্র এবং নগণ্য অংশের মধ্যেও 
ঞবত্বের ব্যঞুনা কবিকে আকর্ষণ করেছে, তেমনি কবিসত্তার এবং ব্যক্তিগত 
জীবনের সত্যমূলাটিও কবি পর্যালোচনা করেছেন। আপনার সত্যপরিচয় 
জানবার এরকম গভীর আকাজ্ফা, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের মধো নিত্য-সত্ত। 
উপলব্ধির এরকম প্রয়াস এতো গভীরভাবে অন্ত কোনে কাব্যে প্রকাশিত 


১৯৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


হয়নি। ভাবের গভীরতার সঙ্গে বাচনভঙ্গির প্রৌত্বও এ-কাব্যটিতে ধরা 
পড়েছে । পরবর্তী শ্তামলীর সঙ্গে অন্য দিক্‌ থেকে এর অনেক প্রভেদ থাকলেও 
আত্মোপন্নন্ধির আনন্দ এবং ক্ষুদ্র প্রাকৃতিক উপাদানের মধ ঞ্রবত্ের অঙ্গভূতিতে 
ছুটি কাব্য একই স্থরে বাধা । 


এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি 
নিত্য হয়ে আছে কোন্‌ অদৃশ্ঠের ধ্যানে । 
যে অদৃশ্টের অন্তহীন করনায় আমি আছি, 
যে অদৃশ্ঠে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস 
অতীতে ভবিষ্যতে । 
_ পান্ত্রপুট) ৮ 


আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, 
চুনি উঠল রাঙা হয়ে। 
আমি চোখ মেললুম আকাশে, 
জ্বলে উঠল আলো 
পুবে পশ্চিমে । 
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম হৃন্দর+ 
স্থন্দর হল সে। 
স্হ্যামলী, আমি 


কবির সঙ্গে বিশ্বীবনেব পৌন্দ্ধ আনন্দ এবং ঞ্রবত্ের সংযোগ ঘটেছে তার 
চেতনার বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে । সে উপাদ।নগুলল যেন “হাদয়ের অসংখ্য 
অদৃশ্য পত্রপুট” তার সংবেদনশীল মন এই পত্রপুটের অঞ্জলি মেলে মধু সংগ্রহ 
করেছে বিশ্ববনের রসধারা থেকে । 


হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট 
গুচ্ছে গুচ্ছে অঞ্জদল মেলে আছে 
আমার চারদিকে চিরকাল ধরে, 
আমি-বনম্পতির এর কিরণপিপাস্থ পল্লব স্তবক ।*** 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ১৯৯ 


বিশ্বস্থবনের সমস্ত এশ্বর্ষের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে 
মনোবুক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া 
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে | 
--পক্জপুট) ১৩ 


দেহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে মাঝে মাঝে আত্মার স্বরূপটি ঢাক! পড়ে, 
প্রকৃতির রহন্তটি কবির চোখে ঝাপসা! হয়ে আসে । প্রতিদিনের স্থ্ধের 
আলোকের অনুসরণ করে কবি আত্মার সত্যমৃত্িটি দেখবার প্রয়াসী, মনের 
ঘট ডুবিয়ে তিনি পারিপাস্থিকের থেকে প্রাণের রন ভরে নিতে চান। 


প্রতিদিন ষে প্রভাতে পৃথিবী 
প্রথম স্থষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা, 
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে 
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক। 
পত্রপুট, ১০ 


আমাকে শুনতে দাও, 
আমি কান পেতে আছি। 
পড়ে আসছে বেলা ; 
পাখিরা গেয়ে নিচ্ছে দিনের শেষে 
কঠের সঞ্চয় উজার-করে-দেবার গান ।:.. 
বিকেলবেলায় মেয়েরা জল ভরে নিয়ে যায় ঘটে, 
তেমনি করে ভরে নিচ্ছি প্রাণের এই কাকলি 
আকাশ থেকে 
মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে । 
শ্যামলী, গ্রাণের রস 


পৃথিবীর প্রতি কবির আকর্ষণ এযুগে আবার নৃতন কনে ব্যক্ত হয়েছে, 
সাধারণের মধ্যে অলীমের প্রবন্ধ উপলব্ধির পর। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দৃশ্ঠসম্পদ্‌ থেকে 
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তিনি যে শুধু সৌন্দ্যই আহরণ করছেন তা নয়, পাথিব পলির মধ্যে নিত্যসত্তার 
উপলন্ধিতে সব কিছুকে মধুময় করে দেখেছেন। 
একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে 
বয়ে চলছে বোঝাই গাড়ি, 
গলায় বাঙ্ছছে ঘণ্টা, 
চাকার পাকে পাকে টেনে তুলছে কাতর ধ্বনি। 
আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাশির স্থর মেলে দেওয়া, 
সব জড়িয়ে মন ভূলেছে। 
বেদমন্ত্রের ছন্দে 
আবার মন বললে, 
মধুময় এই পাধিব ধূলি। 
_-পক্রপুট, ৫ 
পৃথিবীর প্রতি, বিচিন্রবূপিণী পাখিব প্রকৃতির প্রতি কবির সশ্রদ্ধ প্রণাম 
এবং তার প্ররণাসংগ্রহের স্বীকৃতি জানিয়েছেন কবি পত্রপুটের একটি কবিতায়। 
কোমল ও কঠোর, জিপ্ধ ও হিংস্র, পুরাতনী এবং নিত্যনবীনা পৃথিবীর এমন 
পরিপূর্ণ স্ন্দর মুতি আর কোনো কবির কাব্যে আাকা হয়েছে কিনা সন্দেহ। 
ভাষার বৈভব এবং পরিণত -ছন্দের বঝঙ্কার ভাবসম্ব দ্ধ এই কবিতাটির উপযুক্ত 
বাহন হয়েছে । দীর্ঘজীবনে বনু অভিজ্ঞতার ফলে নিরাসক্ত কবিমনে 
এতদিনের সঙ্গিনী পৃথিবীকে ছেড়ে যাবার আঙসন্নতার মধ্যেও কোনো মোহময় 
বেদনা নেই। এই পৃথিবীর অজশ্র দানের সত্যমূল্য নিরূপণ, তার থেকে 
সৌন্দন্- আনন্দ- ও রস-সঞ্চয়ের উপলব্ধিই কবিচিত্তকে অধিকার করে আছে। 
শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদগীঠে, 
তোমার প্রচণ্ড স্বন্দর মহিমার উদ্দেশে 
আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহৃলাঞ্থিত জীবনের প্রণতি। 
বিরাট্‌ প্রাণের, বিরাট্‌ মৃত্যুর গুপ্তদঞ্চার 
তোমার যে-মাটির তলায় 
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে। 
__পত্রপুটঃ ৩ 
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প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ 


নৈবেছ্য থেকে আরম্ভ করে গীতাঞ্চলি গীতিমাল্য প্রভৃতি কাব্যে ষে 
আধ্যাত্মিক অস্ৃভূতি বাক্ত হয়েছে তাতে বিশ্বদ্দেবতার লীলাবৈচিত্র্যই 
প্রাধান্য পেয়েছে । কিন্তু পরিশেষের পর থেকে কবির আধ্যাত্মিক অম্ুভূতি 
নুতন পথ ধরেছে । আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস এযুগে কবির কাম্য হয়ে 
উঠেছে । পুর্বে মাছষ ও ভগবানের সম্পর্কের মধ্যে তিনি জন্ম-জন্মাস্তরের 
একটি স্স্টিক রহস্য লাভ করেছিলেন। আর এযুগে আত্মার আবরণ 
উন্মোচন করে মহাজ্যোতির্ময় সত্তার অংশরূপে তাব দিব্যমৃতি দর্শনের অতিলাষী 
হয়েছেন। কবির এ বিশবত্বটি উপনিষদের চিস্তাধারার উত্তরাধিকার । উভয় 
যুগেই কবিপ্রেরণার মধ্যে প্রকৃতির একটা বিশেষ মূল্য আছে। লীলারস- 
পুষ্টির সহায়তা করবার জন্যই প্রকৃতির প্রয়োজন ছিল পূর্ববর্তী আধ্যাত্মিক 
জীবনে । পরবর্তী কালে প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সত্তার মধ্যেও আত্মপ্রকাশের 
বেদনা এবং স্থট্টির ঞ্রুবত্ব দেখতে পেয়েছেন বলে আত্মার সত্যমূলয নিব্ূপণে তার 
সহায়তা হয়েছে । প্রকৃতির সঙ্গে স্বতন্ত্র ব্ক্তিগত সম্পর্ক অবশ্য তার কোনো 
যুগেই ক্ষীণ হয়নি। কিন্তুত্তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃতির 
রূপভেদ আমাদের কৌতুহলের সামগ্রী । শেষসপ্তক ইত্যাদি কাব্যের 
আলোনায় তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি । 

কবির অধ্যাত্ম চিন্তাধারার বিকাশে এবং কবিজীবনের বিশ্বাসের সমগ্র 
রূপটিতে মৃত্যু একটি বিশেষ স্থান অথিকার করে আছে। নিকটতম আত্মীয়ের 
বিচ্ছেদ প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে বিষাদ এনে দিয়েছে। 
কখনও আবার মৃত্যুর মধ্যে যে অনন্ত মহাজীবনের সন্ধান পেয়েছেন তারই 
প্রভাবে প্রাকৃতিক উপাদানের ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যেও কফ্ুবত্বের ব্যঞুন। 
দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু এবার আত্মার তথা প্রকৃতির সমন্ত উপাদানের 
সত্যমূল্য নিরূপণের যুগে মৃত্যুর স্পর্শ এসেছে কবির নিজরই জীবনে। মৃত্যুর 
এই আভাস তার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিকে গভীরতর করেছে। প্রান্তিক 
কাব্যটি মৃত্যুর অঙ্গন থেকে ফিরে আলা! কবির গভীর আত্মোপল তে পুর্ণ । 


৮৩৬ 
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বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল 
মৃত্যুদুত চুপে চুপে 1*** 
বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম 
স্থদূর অস্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে 
অলোক আলোকতীর্থে স্থক্্মতম বিলয়ের তটে । 
-প্রাস্তিকঃ ১ 


কবির শেষজীবনের কাব্যে ত্যাগদীপ্ত রুদ্রের গ্রসাদ কবি বিশেষভাবে 
কামনা করেছেন। তাব কাব্যের মূলপ্রেরণাও হয়েছেন নটরাজ। বীরভূমের 
রুক্ষ গেরুয়া পরিবেশ এবং বার্ধক্যের নিরাসক্ত মন এর পটভূমিকা রচনা 
করেছে। প্রাস্তিকে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসে প্ররুতিকে কবি উপলব্ধি 
করছেন গভীরভাবে, কিন্তু তার মধ্যে বৈরাগ্যের স্তরটি পূর্বের থেকেও প্রধান 
হয়ে উঠেছে । তাই শরতের একটি শান্ত প্রভাতকে কবি ত্যাগদীপ্ত সন্গ্যাসের 
পরিপূর্ণ মুতির সাদৃশ্ঠে স্থাপন করেছেন। 
সন্প্যাসীর গৈরিক বসন লুকায়েছে তৃণতলে 
সর্ব-আবর্জনাগ্রাসী বিরাট্‌ ধুলায় জপমন্ত্ 
মিলে গেছে পতঙ্গগুঞ্জনে । অনিঃশেষ যে-তপন্থা 
প্রাণরসে.উচ্ছৃসিতঃ সব দিতে সব নিতে 
ষে বাড়ালে৷ কমগ্ডলু ছ্যলোকে ভূলোঁকে, তাঁরি বর 
পেয়েছি অস্তরে মোর, তাই সর্ব দেহমনপ্রাণ 
স্ক্ম হয়ে প্রসারিল আজি এ নিঃশব্দ প্রান্তবে 
ছায়াবৌত্রে হেখাহোথা যেথায় বোমস্থরত ধেনু 
আলন্তে শিথিল-অঙ্গ, তৃপ্তিরস-সভোগ তাদের 
সঞ্চারিছে ধীরে মোর পুলকিত সত্তার গভীরে । 
-_ প্রান্তিক, ৬ 


শেষজীবনে প্রাকৃতিক দৃশ্ের মধ্যে সন্ন্যাসের উপাদান কবি বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করেছেন। এখানে তার চরম রূপটি প্রকাশিত হয়েছে । এরকম 
নিরাসক্ত অথচ নিবিড় উপলব্ধি কবির প্রকৃতিপ্রেমের শেষ পরিচয় বহন করছে। 
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্‌ 


প্রাস্তিকেব পরবর্তী কাব্য মেঁজুতিও প্রান্তিকের মতোই আত্মোপলব্ধির 

নৃতনত্বে পরিপূর্ণ । জীবনের সদ্ধ্যাদীপের আলোকে কবি তার চাওয়া-পাওয়ার 
হিসাব মিলিয়ে নিচ্ছেন। সেই হিনাবনিকাশের মধ্যে আপনার একটি পরিপূর্ণ 
মৃতি প্রকাশিত হচ্ছে কবির দৃষ্টির সম্মূখে। শেষসপ্চকের একটি কবিতায় 
ধরণীর প্রতি কবির শেষ নমস্কারে কবি শুধু বিচার করেছিলেন তার নিজের 
জীবনধারণের সত্যমূল্য দিতে পেরেছেন কিনা । আজ জীবনের হিসাব খতিয়ে 
বিচার করতে গিয়ে তার সাফল্য এবং ব্যর্থতাকে অতিক্রম করেও কবি আপনার 
স্বরূপটিকে অত্যন্ত বড়ো করে দেখতে পেয়েছেন। পৃথিবীকে ছেড়ে ষাবার 
সম্ভাবনায় যে বেদনার আভাম থাকতে পারত, আপনার অন্তরত্ম সত্তার 
জ্যোতির্ময় রূপেব অন্তরালে সে বেদনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 

ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষকর্ণ থেকে 

আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো; দিণে দিনে টানিছে কে 

নিশ্রভ নেপথাপানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন 

শিথিল হয়েছে, তাই মুল্য মোর করিছ হরণ, 

দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্ত জানি, 

তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দুরে টানি। 

তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে-মান্ুষ তারে 

দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে। 

_সেঁজুতি, জন্মদিনে 
মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে কৰি আত্মার থে স্বরূপ উপলর্ধি করেছিলেন ধরণীর 

কষুত্র ক্ষুদ্র দৃশ্ঠসম্পদ্দের সঙ্গে তার গভীর ম্থরও তিনি মিলিগ্নে নিচ্ছেন। 
শেষজীবনের প্রকৃতি প্রেমের বিশেষত্ব আরও গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে। 

আমার দুয়ারে আঙনার ধারে এ চামেলির লতা 

কোনো ছুদ্দিনে করে নাই কৃপণতা । 
ওই যে শিমুল, ওই যে জিনা, আমারে বেঁধেছে খণে, 
কত যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে 


২০৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাক৷ মধুর মৈতালিতে, 
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে | *' 
যে-মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের স্থুবে 
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীম! ছাড়ায়ে গিয়েছে দূরে । 
_-সেঁজুতি, যাবার মুখে 


আমাদের দেশে প্রচলিত লৌকিক ছড়া এবং রূপকথা ইতা্দির গ্রুতি 
রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের উল্লেখ করেছি । তিনি একদ! ক্রমবধ'মান বিস্মবাতি 
থেকে এদের উদ্ধারসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। লোকশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ 
হিসাবেও তিনি এদের যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। ছড়ার ছন্দকে তিনি সাধু- 
সাহিত্যের আসরে পাংক্তেয় করেছিলেন। শেষজীবনে ব্যাপকভাবেই 
তিনি ছড়াজাতীয় কবিতা রচনা করেছেন। খাপছাড়া (১৯৩), 
ছড়ার ছবি (১৯৩৭), ছড়া (১৯৪১) প্রভৃতি গ্রন্থ পুরোপুরি ছড়াজাতীয় 
কাব্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে এধরণের বু কবিত1 সংকলিত হয়েছে। 
এই প্রাচীন ছড়াগুলির মধ্যে পুরাতন বাংলার একটি পরিবেশের ছবি আছে। 
সে ছবির মধ্যে পরিপূর্ণ চিন্রঅঙ্কনের প্রয়াস না থাকলেও চকিত রেখায় এবং 
ক্ষণিক বর্ণসমাবেশে আমাদের মনে একটি চিত্র জেগে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ 
বু কবিতায় ছড়ার সুরের ঝংকার এবং ছড়ার জগতের প্রাকৃতিক পরিবেশটি 
নুতন করে ্ষ্টি করেছেন। সেঁজুতি কাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে এই নৃতন 
পরিবেশের ছবি আকা হয়েছে। 


কোন্-সে কালের ক হতে এসেছে এই স্বর, 
“এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর ।৮**, 
সেদ্দিনও সেই বইতেছিল উদার নদীর ধারা, 
ছায়া-ভাসান দিতেছিল সাজ-সকালের তারা । 
হাটের ঘাটে জমেছিল নৌকা মহাজনি, 

রাত না যেতে উঠেছিল দাড়স্চালানে৷ ধ্বনি। 

শান্ত গ্রভাতকালে 
সোনার রৌদ্র পড়েছিল জেলেডিডির পালে,*** 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২০৫ 


ডাঙায় উন্ন পেতে 
রাম! চড়েছিল মাঝির বনের কিনারেতে) 
শিয়াল ক্ষণে ক্ষণে 
উঠতেছিল ডেকে ডেকে ঝাউএর বনে বনে। 
--সেঁজুতি, নতুন কাল 


নতুন কালে আমাদের জীবনযাত্রার বহু উপাদান পরিবত্তিত হয়েছে, 
ভবিষ্যতে সেই পরিবর্তনের ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতেই বয়ে চলবে । বাংলার 
পল্লীর এই স্বাভাবিক দৃশ্টগুলি তবু বুঝি অপরিব্তিতই থেকে ষাবে, ষুগাস্তবের 
পরিবর্তনের মধা ।দয়েও তাদের নিত্যন্বরূপটি তখনও চেনা যাবে। 
প্রাচীন অশথ আধা ভাঙায় জলের "পরে আধা, 
সারারাত্রি গুড়িতে তার পানসি রইবে বাধা । 
তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর, 
“এপার গঙ্গা ওপার গণ্গ, মধ্যিখানে চর ।, 
_-সেজুতি, নতুন কাল 


৩ 


ছড়ার জগতের এই পরিবেশটি পরবতী আকাশপ্রদীপ কাব্যে আরও প্রাধান্য 
পেয়েছে। বধূ, সময়হারা, ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে প্রভৃতি কবিতা 
সম্পূর্ণনপেই এই বিশেষ ধরনে লেখা । তা ছাড়াও বহু কবিতায় ছড়া 
এবং রূপকথার পুরনো যুগটিকে সজীব কবে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 

আকাশপ্রদীপ নামটির একটি বিশেষ সার্থকতা আছে । কবির বিগত্দিনের 
যে স্বৃতিগুলি স্বপ্লের আকাশে হারিয়ে গিয়েছে, আজ জীবনের গোধূলিবেলায় 
তিনি আকাশপ্রদীপ জ্বেলে সেই আকাশচারী ম্মৃতিগুলির সন্ধান করে 
ফিরছেন। 

অকারণে তাই এ প্রদীপ জালাই আকাশপানে, 
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে। 
--আকাশপ্রদীপ, আকাশপ্রদীপ 


২০৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


পুরনো দিনের স্মতিসদ্ধান করতে গিয়ে তার কাছে বিগতজীবনের যে 
চিত্রগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে তার মধ্যেও যেন ব্ধপকথার মায়া জড়ানো । পুরনো 
স্বৃতির রূপকথা আর ছড়ার পরিবেশের সংস্থতি যেন এক হয়ে মিশে গিয়েছে । 
বর্তমান চেতনার আকাশপ্রদীপে কবি সেই স্থৃতিম্বপ্রগুলি ধরবার চেষ্টা 
করেছেন। বালককালের পরিবেশ আবার তার স্মরণের মধ্যে ফিরে এসেছে 
রূপকথার মৃতি নিয়ে। 


কুলগাছ দক্ষিণ কুয়োর ধারে, 
পুবদিকে নারিকেল সারে সারে, 
বাকি সব জঙ্গল আগাছ।। 
একটা লাউয়ের মাচ 
কবে যত্তবে ছিল কারো, ভাঙা চিহ্ন রেখে গেছে পাছে ।"** 
পাচিল ছ্যাৎলা-পড়া 
ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া 
_-আকাশপ্রদীপ, স্কুলপালানে 


বধূ, সময়হারা এবং ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে, এই কবিতা তিনটিতে 
কবি শুধু যে ছড়ার জগতের পবিবেশকেই নৃতন করে কৃষ্টি করেছেন তা নয়, সেই 
পরিবেশকে অবলম্বন করে তিনি বিশেষ বিশেষ চিন্তাতেও উপনীত হয়েছেন। 
দ্রুততালের একটি ছড়াকে অবলম্বন করে তিনি ম্মণ করেছেন সেই অজ্ঞাত 
রহস্যময়ী নারীকে, বিশ্বের রহস্তের মধ্যে ধার চরণধ্বান অবিশ্রান্ত বেজে চলে। 
ঠাকুরমা ভ্রততালে ছড়| যেত পড়ে, 
ভাবখানা মনে আছে, “বউ আসে চতুর্দোল। চড়ে। 
আমকাঠালের ছায়ে, 
গলায় মোতির মালা, সোণার চরণচক্র পায়ে 1... 
ফিরিছে সে চির পথভোলা 
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে, 
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে। 
- আকাশগ্রদীপ, বধূ 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২০৭ 


সময়হারা কবিতায় কৰি নৃতনযুগে তার কাবাসাধনার অনাদর ক্ষোভের 
সঙ্গে লক্ষা কঝেছেন। নৃতন রুচির কাছে তার আর আদর নেই, তাই তিনি 
পুরাতন ছড়ার যুগের কবিদের দলে ভিড়ে গিয়েছেন। 


খবর এল, সময় আমার গেছে 
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে 
বত্তমানে এমনতরে। পসারী নেই। 
--আকাশ প্রদীপ, সময়হার! 


পুরাতন পল্লী প্রকৃতির ছড়ায় বণিত প্রারুতিক পরিবেশের মধ্যে কবি 
নিজের অবসর যাপন করছেন। সেই পরিবেশটি তার কাব্যে সজীব হয়ে 
উঠেছে, আপন খেয়ালের স্বপ্রে কবি সেই দৃশ্ত উপভোগ করে চলেছেন । 


এইখানেতে ঘুঘুডাঙার খাটি খবর মেলে 
কুলতলাতে গেলে । 
সময় আমার গেছে বলেই জানার স্থযোগ হল, 
“কলুদফুল* যে কাকে বলে, এ যে থলো থলো। 
আগাছ। জঙ্গলে 
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জলে । 
-আকাশপ্রদীপ; সময়হার! 


তবু কবি জানেন তার এই অবসর সময়ের এই স্বপ্রসাধা বিফল হবে না। 
পল্লীছড়াগুলি যেমন বনুযুগের উপেক্ষা অতিক্রম করেও অমর হয়ে আছে, তেমনি 
আধুনিক রুচিতে বাতিল তার কাব্যও কালের শাসন পেরিয়ে চিরনবীন ব্ধূপ 
নিয়ে বেচে থাকবে। 
বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক য্দি করে 
বলবে তাকে, একটা যুগের পরে 
চিরকালের বয়ম আসে সকল পাজি ছাড়া, 
যমকে লাগায় তাড়া । 
-আকাশপ্রদীপ, সময়হারা 


২০৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে কবিতার স্থচনায় কবি একটি ছড়ার 
পরিবেশ ধার করে তাকে একটি রহুম্তময় দুপুর বর্ণনার কাজে লাগিয়েছেন। 
ছড়ায় বণিত স্থানের নামগুলিঃ ছড়ার সঙ্গে ঠাকুরমাদের অবিচ্ছেদ্য সন্বস্ব 
সর্বোপরি ছড়ায় বণিত আখ্যানের অংশটিকে কবি সংগত করেছেন এই 
বর্ণনার মধ্যে। 


পাকুরতলির মাঠে 
বামুনমার! দিঘির ঘাটে 
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আসমানি এক চেলা 
ঠিক দুক্ষুর বেলা 
বেগনি-সোনা দ্িক-আঙ্গিনার কোণে 
বসে বসে ভূঁইজোড়। এক চাটাই বোনে 
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে। 
সেখান থেকে ঝাপস৷ শ্বৃতির কানে আসে 
ঘুমলাগ! রোদ্দ রে 
ঝিমঝিমিনি সরে -- 
“ঢাকির] ঢাক বাজায় খালে বিলে, 
ুচ্্রীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে । 
- আকাশগ্রদীপ, ঢাঁকির৷ ঢার বাজায় খালে বিলে 


ছড়ার গ্ররতি কবির আকর্ষণ, তার রচিত পরিবেশের বিশেষত্ব এবং কবির 
পরিণত বর্ণনার আদর্শ সব কিছুই এই ক্ষুব্ধ বণনাটিকে সম্বন্ধ করেছে। এই 
তিনটি কবিতায় ছড়া এবং রূপকথার স্থবের ঝংকার আকাশপ্রদীপ কাব্যটিকে 
একটি বিশেষত্ব দান করেছে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২০৯ 


নবজাতক, সানাই 


নবজাতক কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, "আমার কাব্যের খতু- 
পরিবত'ন ঘটেছে বারে বারে ।*** এরা বসম্তের ফুল নয়) এর হয়তে। প্রচ 
খতৃর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ওদাসীন্য । ভিতরের 
দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে! । 

কবির বধিত এই বিশেষত্বটি পরিশেষের যুগ থেকেই দেখা! দিতে আরম্ভ 
করেছিল। নবজাতকে সহসা তার আবির্ভাব ঘটেনি । এর পরবর্তী কোনে! 
কোনো কাব্যে মননশীলতাকে ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কল্পনাঁলীল! প্রধান হয়ে 
উঠেছে । তবু মোটামুটিভাবে মননশীল তত্ঙ্গিজ্ঞান্ত কবিমনের একটি 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ কাব্যগুলির মধা দ্বিয়ে বয়ে এসেছে । নবজাতক তারই 
পরিণত রূপ । নিরলংকা'র স্বল্লভাষিতাও কবির শেষ যুগের কাব্যের একটি 
প্রধান বিশেষত্ব । এই বিশেষত্বটি নবজাতকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে এবং 
পরবত্তঁ কাবাগুলিতে এর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 

কিন্ত নবজাতক নামের বিশেষ সার্থকতাটি প্রকাশিত হয়েছে নবজাতক 
নামে প্রথম কবিতাটির মধ্য দিয়ে। এই নবজাতক কোনো! একটি বিশেষ 
মানবন্ত্রাতা নন। জগদ্ব্যাগী অত্যাচার ও অনাচারের রক্তপ্লাবনের পঙ্কিল পথে 
নৃতনযুগের গণদেবতারূপে তার আবির্ভাব ঘটবে। সেই আবির্ভাবের মধ্যে 
ভবিষ্যতে জগতের মুক্তি নিহিত আছে। রবীন্দ্রনীথেবক এই দৃষ্টিভঙ্গির 
আলোচন! পূর্বেই করা হয়েছে । কিন্তু একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখ। 
প্রয়োজন থে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যে সমাঁজচেতনা যতই প্রবলভাবে 
জেগে থাকুক না কেন, প্রচলিত অর্থে সমাজতম্ী দৃষ্টি তার কল্পনাকে উদবুদ্ধ 
করেনি । মানুষের প্রতি মানুষের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক অবিচারের চেয়ে 
মানুষের পদতলে মানুষের আত্মার অবমাননায় তাকে বেশি ব্যথা দিয়েছে। 
সেই অপমানের মধ্যে সামাজিক অবিচার একটি অংশ মাব্র। মান্চষের সর্বাজীণ 
মুক্তির কল্পন৷ নবজাতকের মধ্যে স্থচিত হয়েছে । 


১ নবজাতক, সুচনা । 
৭ 


২১০ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


নবজাতকের কয়েকটি কবিতাতে কৰি এযুগের রীতি অনুযায়ী আধুনিক 
যাস্ত্রিকসভ্যতার কতগুলি উপাদ্ানকে কাব্যসৌন্দর্দ দান করেছেন । পক্ষীমানব, 
রেলগাড়ি ইত্যাদি কবিতাগুলি তার প্রমাণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রক্কতিপ্রেমের 
বিচারে কোনো নৃতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নবজাতক কাব্যে নেই। 
তাঁর শেষজীবনের প্রকৃতিপ্রেমের বিশেষত্বে অবশ্য ছেদ পড়েনি। 
রোমানটিক নামক কবিতায় কবি আধুনিক বাস্তবতার গ্রতি তাঁর মনোভাব 
ব্যক্ত করেছেন। বাম্তবজগতের দৃশ্ঠসম্পদ্ধের প্রতি তিনি উদ্াপীন নন। 
প্রকতিকেও তিনি শুধু কল্পনালোকের গপ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখেননি । কিন্তু 
তার 'জন্মরোমানটিক' মন বাস্তব এবং সাধারণকে পরিশুদ্ধ করে ভাবলোকে 
উন্নীত করার প্রয়াসী। 
যেথা এ বাস্তব জগৎ 
সেখানে আনাগোনার পথ 
আছে মোর চেনা | 
শোৌধিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই। 
সেথায় স্থন্দর ষেন ভৈরবের সাথে 
চলে হাতে-হাতে ॥ 
- নবজাতক, রোমানটিক 


নু 


মৃত্যুর আসম্স পদধ্বনির মধ্যে জগৎ এবং জীবনের তত্বজিজ্ঞাসার থেকে 
মুক্ত হয়ে সানাই কাব্যে কবি আবার পরিপূর্ণ ভাবেই কল্পনালীলায় ফিরে 
এসেছেন । পুরবী এবং বীথিকা কাব্যের মতে। তাঁর লীলাসজিনী আবার 
তাকে আহ্বান জানাচ্ছে । কিন্ত নৃত্তন বেশে সঙ্জিত এই প্রিয়্াকে কবি নুতন 
পরিবেশের মধ্যে আর পুরাতন দিনের মতো! করে গ্রহণ করতে পারছেন না। 
পৃরবীর মতে! সানাই কাব্যেও মাঝে মাঝে তাই করুণ বিষাদের স্থর লেগেছে। 
আছ এ মনের কোন্‌ সীমানায় 
ষুগাস্তরের প্রিয়া । 
দুরেস্উড়ে-যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয় 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২১১ 


কখনে। আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া, 
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া। 


শ্তধু তাই নয়। প্রকৃতির অঙ্গে লীন পাধিব প্রিয়ার সুদুর স্থৃতিও পূরবী এবং 
বীথিকার মতোই আবার সানাইএর কোনে কোনো কবিতায় ধরা পড়েছে। 

যেমন মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ণ সাধনাকে, তেমুনি প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড 
সৌন্দর্যকেও রবীন্দ্রনাথ চিরজীবনই এক অখণ্ড পরিপূর্ণ তার পরিপ্রেক্ষিতে রেখে 
তাদের মধ্যে একটি পরম শান্তি উপলব্ধি করেছেন। কিন্ত এধুগের পারি- 
পার্থেকের নানারপ বীভতৎ্নতার মধ্যে বুঝি প্রকৃতির সেই শান্তরূপটির অপঘাত 
মৃত্যু ঘটে। 


সর্যান্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র এল নেমে। 
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে। 
বিচালিবোঝাই গাড়ি,চলে দূর নদিয়ার হাটে 
জনশৃন্য মাঠে। 
পিছে পিছে 
দড়িবাধ! বাছুর চলিছে।*** 
আশে-পাশে ভাটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে 
বাকাচোর। গলির জঙ্গলে ।** 
জারুলের শাখায় অদুবে 
কোকিল ভাঙিছে গল৷ একঘেয়ে প্রলাপের স্থরে। 
--সানাই, অপঘাত 


এই শান্ত পরিবেশের সৌন্দর্য হঠাৎ স্থদুর পশ্চিমের ধুদ্ধোন্সত নারকীয়তার 
খবরে বুঝি অকম্মাৎ ব্যর্থ হয়ে যায় 


টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে 
ফিনল্যা চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে । 
--সানাই, অপঘাত 


২১২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


মনে হতে পারে কবির চিরজীবনের বিশ্বাসও বুঝি বীভৎসতার বূঢ 
আঘাতে ফিনল্যাণ্ডের মতো! চুর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তা নয়। সানাই কবিতায় কৰি 
এই কুশ্রীতার স্থর ছাপিয়ে বিশ্ব-সানাইএর এক্যধ্বনি শুনেছেন। এই 
কবিতাটির নামেই সমস্ত গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। 


গোরুর গাড়ির সারি হাটের বাণ্তায়, 
রশি রাশি ধুলো উড়ে যায়, 
রাঙারাগে 
রৌদ্রে গেরুয়া রঙ লাগে। 
ওদিকে ধানের কল দিগন্তে কালিমাধৃত্ হাত 
উধ্বে তুলি কলঙ্কিত করিছে প্রভাত । 
ধান-পচানির গন্ধে 
বাতাসের রদ্ধে, বন্ধে, 
মিশাইছে বিষ। 
__সীনাই, সানাই 


কিন্ত এই ধূমমলিন ছন্্রভাঙ! দৃশ্তের মধ্যেও এঁক্যোর স্থর বেজে চলেছে। 
এ সমস্ত ছন্দভাঙা অসংগতি-মাঝে 
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।"*' 
নিকটের দুধধঘন্ব নিকটের অপূর্ণতা তাই 
সব ভূলে যাই, 
মন যেন ফিরে 
সেই অলক্ষ্যের তীরে তীরে 
যেথাকার রাক্বিদিন দরিনহার রাতে 
পচ্মের কোরকপম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে। 
-_ সানাই, সানাই 
সানাইএর অন্য আরও কয়েকটি কবিতায় এই একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। 
নীরস কঠিন বান্তবকে তিনি ভাবলোকের অমৃতত্বে উপনীত করে দিয়েছেন । 
শেষের জীবনের কাব্যে এই ভাবটি ক্রমেই গভীরতর হয়েছে। 
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রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা 


জীবনের বিভিন্ন দ্রিকের অভিজ্ঞতার মধ দিয়ে, নানা আনন্দের স্পর্শে 
এবং নানা ছুঃখবেদনার সংঘাতে কবির মন একটি পরিপূর্ণতা এবং গভীর 
এঁক্যের দিকে বেড়ে উঠছিল ত। আমর! কবিজীবনের প্রতিপর্বেই লক্ষ্য করেছি। 
জগৎ এবং জীবনকে কবি এই এক্যান্ুভূৃতির প্রভাবেই নিবিড় করে উপলব্ধি 
করেছেন, আবার এই অনুভূতিই কবির উপলব্ধির মধ্যে নিরাসক্তি এনে 
দিয়েছে। প্রান্তিক কাব্যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে কবির এই তাবটি গভীরতর 
হয়েছিল। নোগশয্যা থেকে আরম্ভ করে কবির শেষ চারটি কাব্যে 
অনাপক্ত উপলব্ধির গভীরতম রূপ দেখতে পাই। নানা সঞ্চয়ের ক্ষণিকতা 
অতিক্রম করে জীবনের চরম সার্থকতা এবং আত্মার ঞ্ুবত্তের প্রতি অবিচলিত 
বিশ্বাসে পৃথিবীর সৌন্দর্যকে তিনি আবার নুত্তন দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করেছেন, 
কিন্ত কোনো আসক্তি তাকে পেয়ে বসেনি । তাই বেদ এবং উপনিষদের 
সত্যভ্রষ্টা খধষির মতো তার আনন্দের মুহূর্ত গুলি পরম সত্যের আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 


জীবনের দুঃখে শোকে তাপে 
খধষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে খর্দনে হয়েছে উজ্জল, 
আনন্দঅমতরূপে বিশ্বের প্রকাশ । 
ক্ষুত্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে 
মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা। 
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা 
যে দেখে অখগুরূপে 
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক ॥ 
_--রোগশধ্যায়) ২৫ 


এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি, 
অস্তরে নিয়েছি আমি তুলি, 


২১৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এই মহামন্ত্রখানি 
চরিতার্থ জীবনের বাণী। 


আজি এ প্রভাতকালে, খধিবাক্য জাগে মোর মনে। 
করো করে৷ অপাবৃত হে সর্ব, আলোক-আ বরণ, 
তোমার অস্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি 
আপনার আত্মার স্বরূপ | 

--জন্মর্দিনে, ১৩ 


কবির মন যেমন সরল সত্যের আলোকে আসক্তিহীনতার গৈরিক রঙ ধারণ 
করেছে, কবির কাব্যের ভাষা এবং বাহক কলাকৌশলও তেমনি নিরলংকার 
এবং নিরাঁভরণ ব্ধূপ নিয়েছে । চীনদেশীয় গীতিকবিতার মতো ক্ষুদ্রায়তন 
এযুগের এক একটি কবিতা স্তীক্ষ ব্যঞ্জনার সাহায্যে কবির উপলব্ধিকে প্রকাশ 
করেছে-_ ভাষা বাহুল্যবজিত, ছন্দে বিলাস নেই, এবং বলবার ভঙ্গি প্রত্যক্ষ- 
ভাবে হৃদয়ের সঙ্গে যোগস্থত্র স্থাপন করে। 

রোগশধ্যায় কাব্যে তীত্র রোগঘন্ত্রণার হোমানলে পুড়ে কবি আপনার 
অভিজ্ঞতার সাহাষ্যেই মানবাতআ্মার অপরাজেয় মহিমা উপলব্ধি করেছেন। 
আরোগা কাব্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবপ্রেমের নৃতনতম আসম্বাদ এবং 
এই নেহের নীড় থেকে চিরবিধায়ের জন্য গ্রস্ততির বৈরাগ্য কবির মনে সংগত 
হয়েছে। জন্মদিনে কাব্যে কবি এই পাধিব জন্মদ্দিনকে অতিক্রম করে মৃত্যুর 
অতীত নব জন্মদিনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 


সকল আলোর অন্তরালে 

বিস্বৃতির দূতী 

খুলে নেয় এ মতের খণকর! সাজসজ্জা যত, 
প্রক্ষিপ্ত যা-কিছু তার নিত্যতার মাঝে 

ছিন্ন জীর্ণ মলিন অভ্যাস। 

আধারে অবগাহন-স্নানে 

নির্মল করিয়৷ দেয় নবজন্ম নগ্ন ভূমিকারে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২১৫ 


জীবনের প্রান্তভাগে 

অস্তিম রহস্তপথে দেয় মুক্ত করি 

সৃষ্টির নৃতন বহস্যেরে। 

নব জন্মদিন তারে বলি 

আধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধা যারে জাগায় আলোকে ॥ 

জন্মদিনে, ২৭ 

শেষ লেখাতে এই জীবন পার হয়ে অস্তিম রহস্যপথে যাত্রা করেছেন। 
পটভূমিকার এই প্রভেদ সত্ত্বেও কবির বিশ্বাসের গভীরতা এবং প্রকাশ ভঙ্গির 
খজুতা এই চারটি গ্রস্থকে একন্ত্রে গ্রথিত করেছে, মনে হয় যেন গ্রন্থগুলি 
একই কাব্যের বিভিন্ন সর্গমাজ্র। 


কবির প্রচ অনুভূতি নৈবেছ্যের যুগ থেকে যে অতিপাথিবতার সাধন। 

আয়ত্ত করেছিল, উত্তরজীবন তাই ক্রমবধধথান সাফল্য লাভ করেছে। 
শেষের দিকের কাবাপ্রচেষ্টায় লীলাসন্ষিনীর পরিবর্তে ত্যাগদীপ্ত রুদ্র তার 
মূল প্রেরণা হয়ে দাড়িয়েছে । কল্পনা, বনবাণী প্রভৃতি কাব্যে বাইরের 
রূপলোক (আর কবির অস্তর-আকাশ জুড়ে এই নটরাজ রুদ্রের পদক্ষেপ- 
ছন্দ শুনেছি । কিন্তু এই কাব্য চারটিতে নটরাঁজের নৃত্যতালের পরিবতে" 
রুদ্রের ধ্যানমগ্ন গাস্ভীধধই প্রাধান্য পেয়েছে, বাহ্িক লীলাবৈচিত্র্যের চেয়ে তার 
অস্তলেকের অবিচলিত স্থৈধই বেশি করে চোখে পড়ে। প্রাকৃতিক দৃষ্ 
বর্ণনায় এবং রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের সংস্থানেও সম্গ্যাসের গেরুয়া রঙ 
লেগেছে। 

খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর 

মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ 

যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্তমনে 

বৈরাগী সে সুর্যান্তের গেরুয়া আলোয় ॥ 

-্রোগশধ্যায়, ১ 


২১৩৬ 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


প্রহর পরে প্রহর থে যায়, 
বসে বসে কেবল গনি 
নীরব জপের মালার ধ্বনি 
অন্ধকারের শিরে শিবে ॥ 
- রোগশধ্যায়, ৩ 


বিরাট্‌ স্যষ্টির ক্ষেত্রে 
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে 
স্থ্ধ তারা লয়ে 
যুগযুগান্তের পরিমাপে । "* 
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্য প্রাঙ্গণে 
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী ॥ 

-আরোগাঃ ৯ 


আজ সেই ভালোবাসা অিপ্ধ সাম্বনার স্তব্ধতায়্‌ 

রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে । 

চারিদিকে নিখিলের বুহৎ শাস্তিতে 

মিলেছে সে সহজ মিলনে, 

তপত্থিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো 

পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্থ্যে তাহার মাধুরী ॥ 
_-আরোগ্য, ১৩ 


ধীরে সন্ধ্যা আসে, একে একে গ্রস্থি যত যায় ব্ঘলি 
প্রহরের কর্মজাল হতে । দিন দিল জলাঞ্লি 
খুলি পশ্চিমের সিংহত্বার 

সোনার এখর্ব তার 

অন্ধকার-আলোকের সাগর সংগমে । 

দুর প্রভাতের পানে নত হয়ে নিঃশবে প্রণমে, 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২১৭ 


চক্ষু তার মুদে আসে, এসেছে সময় 
গভীব ধ্যানের তলে আপনার বাহা পরিচয় 
করিতে মগন। 

- আরোগ্য, ৩০ 


ধরণী লভিয়াছিল কোন্‌ ক্ষণে 
প্রস্তর-আসনে বসি 
বনু যুগ বহ্িতপ্ত তপস্যার পরে এই বনু-- 
এ পুষ্পের দান 
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি। 
_ জন্মদিনে, ৭ 


যে রহম্যদিদৃক্ষার ফলে এই খণগ্ুজীবনের ষবনিক1 তুলে রবীন্দ্রনাথ মুতার 
অতীত অনম্ত মহাঁজীবনের রূপেব সন্ধান করেছেন তাই তাকে মাঝে মাঝে 
ধরাছৌয়ার অতীত অব্পলোৌকের আভাসও দিয়ে গিয়েছে । দেখা রূপ এবং 
অদেখ! ইঙ্গিত সংগত হয়ে তার মনে পরিপূর্ণ তার একটি অথগ্ড চিত্র গড়ে 
উঠেছিল। কিন্তু জগৎ এবং জীবনকে তিনি যতর্দিন উপভোগ করেছেন 
হতদিন এই অরূপ জগৎ তাকে শুধু দূর থেকে বার্তা পাঠিয়েছে । আজ 
তিনি যখন মুতুাত্তীর্ণ অনন্ত জীবনের সীমায় এসে দীড়িয়েছেন তখন যেন সে 
অরূপ জগৎও তাঁর চেতনায় প্রতাক্ষ হয়ে উঠেছে । পাথিব ব্ূপরুসগন্ধের সৌন্দর্ধ- 
অঞ্জন 'অবশ্তা মুতার পূর্ব মুহূর্ত পধস্তও তার চোখে লেগে ছিল। তবু তিনি যেন 
মৃত্যুকে পার হয়ে নুতন জীবনের ভূমিকায় এসে দ্াড়িয়েছেন। তাই 
প্রকৃতির রূপের বর্ণনা থেকে ক্ষণে ক্ষণে অরূপ জগতের ব্যপ্রনায় চলে 
যাচ্ছেন। সে ব্যগ্রনার রহশ্যময়তা পূর্বের মতোই অক্ষুপ্ন আছে, তবু 
তার উপলব্ধির প্রত্যক্ষতা যেন পূর্বের থেকে অনেক বেড়েছে। 


বোগছুঃখ-বজনীর নিরদ্ধ, আধারে 
যে আলোকবিন্দুটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি, 
মনে ভাবি, কী তার নিদে শ।*** 

২৮ 


২১৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


এই ঘন আবরণ উঠে গেলে 

অবিচ্ছেদে দেখ দিবে 

দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি ।**, 

সেথায় নিশাস্তে যাত্রী আমি, 

চৈতন্তসাগর-তীর্থপথে ॥ 
--রোগশযায়, ২০ 


এক বসে সংসারের প্রান্ত-জানালায় 

দিগন্তের নীলিমীয় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা ।*** 

বাজে মনে-- নহে দুর, নহে বহুদূর ॥ 
--আরোগ্য, ৮ 


কালের প্রবল আবতে প্রতিহত 

ফেনপুঞের মতো, 

আলোকে ত্বাধারে রঞ্তিত এই মায়া, 

অদেহ ধরিল কায়া 1... 

ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা, 

নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা", 

স্থট্টির মাঝে আসন করে সে লাভ, 

অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্তাব ॥ 
জন্মদিনে, ১১ 


কিন্তু মৃত্যুর তোরণে অনস্ত মহাজীবনের ভূমিকায় এসে দাড়ালেও রবীষ্ত- 
নাথের কাছে পাথিব জীবনের রহশ্ত, প্রকৃতির অজন্র সৌন্দধের ব্যঞ্না 
নিংশেষ হয়ে যায়নি, এটাই হয়তো জগৎ এবং জীবনের কবি হিসেবে 
তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা। পৃথিবীর শেষ স্পর্শের মধ্যেও তিনি 
অসীমের ইজ্িত নিয়ে গিয়েছেন । অনস্ত মহ্থাজীবনের পথে এই পাথিব সত্তা 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২১৯ 


একদিন বিকশিত হয়ে ওঠে, সীমার দেহ নিয়ে সে অপীমের রহস্তকে 
লালন করে। জগতের সমন্ত অভিজ্ঞতার শেষেও নিজের কাছেই তার 
স্বর্ূপের রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না। এক রহস্তের থেকে আর এক রহস্তের 
দিকে প্রসারিত তার এই যাত্রা যদি কখনও শেষ হত তবে সত্তার সসীমত্ 
এতদ্দিনে মানুষকে পীড়িত করতে থাকত । অনুদ্ঘাটিত রহস্তের আলোয় 
প্রত্যেক সত্তা চিরউজ্জল। 


প্রথম দ্রিনের স্ষ 
প্রশ্ন করেছিল 
সত্তার নৃতন আবির্ভাবে__ 
কে তুমি, 
মেলেনি উত্তর। 
বসব বৎসর চলে গেল, 
দিবসের শেষ সুর্য 
শেষ প্রশ্ন উচ্চাবিল পশ্চিম-নাগরতীরে, 
নিশুব্ধ সন্ধ্যায় 
কে তুমি, 
পেলনা উত্তর ॥ 
_-শেষ লেখা, ১৩ 


আপনার সত্তাতেও কবি এই রহশ্তমতার সন্ধান পেয়েছেন, তাই 
আপনাকে জান। তার নিঃশেষ হয়নি। 


বহু জন্মদিনে গাথা আমার জীবনে 

দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে ।*** 
নব নব জন্মদিনে 

ঘে রেখ! পড়িছে অ।কা শিল্পীর তুলির টানে টানে 
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির চর্ম পরিচয়। 

শুধু করি অনুভব, 


২২৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট. প্লাবন 
বেষ্টন করিয়া আছে দ্িবসরাত্িবে ॥ 
জন্মদিনে, ২ 
প্রকৃতির মধ্যেও এই 'অব্যক্তের বিরাট্‌ প্লাবন, তার বিদায়ী চোখে রহস্তের 
স্থুষঘা তুলে ধরেছে । পাধিব জীবন থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবার প্রস্বতির 
মধো যে বৈরাগা আছে, তা তার পাথিব প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধির পথে বাধা 
সৃষ্টি করেনি । এ জগতের প্রভাতসন্ধাকে কবি জীবনসায়াহের অবসন্ন 
আলোকে নুতন অর্থমণ্ডিত করে দেখেছেন। 
অবসন্ন আলোকের 
শরতের সায়াঙ্ন প্রতিমা, 
ংখ্যাহীন তারকার শান্ত নীরবতা 
স্তপ্ধ তার হদয়গহনে, 
গ্রতিক্ষণে নিশ্বসিত নিঃশব শুশ্রুষা |" 
দেখিলাম, ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি 
শেফালিকুস্থমরুচি আলোর থালায় ॥ 
-্বাগশ্য্যায়। ১৬ 


এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে_- 
লক্ষকোটি গ্রহতাপা আকাশে আকাশে 
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড স্থৃষমা। 
এ তো। আকাশে দেখি সুরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়! 
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ ॥ 
- রোগশয্যায়) ১১ 


দীর্ঘগীবন ধরে বিচিত্র ছন্দে, স্প্রভ ভাষায় কবি প্রকৃতি এবং জীবনের 
সৌন্দর্য ও রহস্তের রূপ নেবার প্রয়াস করেছেন, সে প্রয়াসের সফলতা তাকে 
অজন্র পুরস্কারও দিয়েছে । কিন্ত জীবনের শেধক্ষণে প্রকৃতির মধ্যে 
কবি যে নৃতন রহৃত্ত দেখতে পেলেন কবির ভাষা তার রূপ দিতে গিয়ে যেন 
থেমে গিয়েছে, প্রকাশরীতির সসীমত। তাঁকে পীড়া দিয়েছে । 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২২১ 


রহি আমি ছু চক্ষুর অঞ্জলি পাতিম়া 
প্রাতদ্দিন উধ্বপানে চেয়ে |." 
মনে হয়ঃ বুথ বাক্য,বলি, সব কথা বলা হয় নাই; 
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণর 
স্থর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ স্তরে, 
ভাষা পাই নাই ॥ 
- রোগশয্যায়, ৩২ 
কখনও আবান কবি আপনাব কণে টৈবদিকমন্ত্রের বাণী আকাজক্ক। করেছেন, 
তার ভাষা বিশ্বহন্যে॥ যতটুকু পশ্চাতে পড়ে রয়েছে বৈদিকমন্ত্রের সাহায্যে 
হতো সে ব্যবধান অতিক্রম করা সম্ভব হত। 
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কে যদি থাকিত আমার 
মিলিত আমার শুব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে । 
ভাষা নাই, ভাষা নাই । 
চেয়ে দুর দিগন্তের পানে 
মৌন মোর মেলিয়াছি পাও্নীল মধ্যাহু-আকাশে । 
_আগবোগা। ৩ 
এই বার্থতর বেদনার মধ্যে বিশ্বরহস্তের অসীমত্বের যে ইঙ্গিত 
প্রকাশিত হয়েছে সেট। তার জগ এবং জীবনের প্রতি গভীরতম প্রেমের 
পরিচায়ক | অনন্ত মহাজীবনের তৃমিকায় দাড়িয়েও কবি এই জীবনের আনন্দের 
মুহতগুলি, এ জগতের সৌন্দর্যের সঞ্চয়গুলিকে চিরদিনের মতোই নিবিড় করে 
উপলব্ধি করেছেন। বহুদিনের ভুলে-যাওয়া দৃশ্যগুলিও অবসর সময়ের অলস 
চিন্তার শ্রোতে তার বর্তমান চেতনার তটে ভেসে এসেছে । শেষ চারটি 
কাব্য গ্রস্থে তাই অতীত জীবনের স্মৃতিবোধনও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে 
আছে। আরোগ্যের একটি কবিতায় ঘণ্টার শব্কে অবগম্থন করে কবি 
আবার ফিরে গিয়েছেন অতীতভীবনের বহু বিচিত্র দৃশ্যের মধো । জীবনের 
জটিলতার অন্তরালে ষে দৃশ্তগুলি নিতান্ত অন্তিগোচর হয়ে ছিল সেগুলি 
আজ অতি স্পষ্ট রূপ ধরে কবির মন্কে বর্তমান থেকে দুরে টেনে নিয়ে 
গিম়েছে। 


২২২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


পথে-চল! এই দেখাশোন৷ 
ছিল যাহ] ক্ষণচর 
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে, 
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে । 
এই সব উপেক্ষিত ছবি 
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদন। 
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে ॥ 
--আরোগ্য, ৪ 
প্রতি এবং জীবনের সঙ্গে কবির নিবিড় প্রেম এই পাথিব জীবনের 
সত্যতা সম্বন্ধে কবিকে নিঃসংশয় করেছে। মৃৃতার অতীত নৃতন জীবনের 
যাত্রাপথে তিনি বিচ্ছেপ্ধবেদনাকে জয় করেছেন, পৃথিবীর প্রতি মোহময় 
কোনে। আসক্তি সে যাত্রায় বাধ! স্থট্টি করেনি। 
হয় যেন মত্যের বন্ধন ক্ষয়, 
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়, 
পায় অন্তরে নির্ভয্ পরিচয় 
মহ অজানার ॥ 
-শেষলেখা। ১ 
কিন্তু তবুও এ পাঁথিব জীবনের সত্যমূল্য তিনি অন্তিম যাত্রার পথেও 
ভুলে ষাননি। আপনার সত্তার বিকাশে এই জগৎ ও জীবন তকে যে 
অপরিসীম খণে বেধেছে কবি তাকে স্মরণ করেছেন অনন্ুকরণীব ভাষায়। 
রূপনারাঁণের কুলে 
জেগে উঠিলাম, 
জানিলাম এ-জগৎ 
স্বপ্ন নয়। 
_শেষলেখা) ১১ 
বূপজগতের প্রতি অঙ্গানার পথধাত্রী কবির এই শেষ প্রশস্তি। 





রবীন্দ্রকাব্যে খতুচন্র 


ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে কবিপ্রতিভার মূণ অবলম্বন হল প্রকৃতি, 
মানবজীবন এবং ভগবৎ-তক্তি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যতীর্ঘ পরিক্রমার পথে পথে 
আমর! দেখছি এই তিনটি ধারার সমন্বয়ে তার কবিজীবনের বিশ্বাস এবং 
সাফল্যের বিশেষ ক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার মনে মানবজীবন 
সম্বদ্ধে সচেতনতা এবং ভগবানের স্পর্শ এসেছে প্রকৃতির মধ্যস্থতায় । ব্যক্তিগত 
প্রেমের সৌরভও তীর কাছে প্রকৃতির দেহসৌরভের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। 
স্থতরাং রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ প্রকৃতিরই কবি। আয়তনের দিক্‌ থেকে যেমন, 
গভীরতায়ও তেমনি গ্ররৃত্তিই তার শ্রেষ্ঠ প্রেরণা। বিভিন্ন খতৃতে প্ররুতির 
লীলাবৈচিন্র্য তাই তার কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে । 

ভারতবর্ষে খতৃবিভাগের প্রাকৃতিক স্বাক্ষর অত্যন্ত স্পষ্ট, অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই আমাদের জীবন ও সাহিত্য তার পরিচয় বহন করছে । আমাদের 
সামাজিক জীবনের কর্মকুশলতা এবং ব্যক্তিগত জীবনের কবিত্বমস্স অনুভূতি 
এই খতৃবৈচিত্র্যের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আমাদের দেশে 
প্রচলিত বিভিন্ন উৎসবের অনুঠান অংশে খতৃউপভোগেরও প্রচেষ্টা ছিল তার 
গ্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। কালক্রমে খতুবৈচিন্তরা উপভোগের ব্যক্তিগত 
অন্্ভূতিগুলি কবিসাধারণেব বহুব্যবহ্ৃত সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। উৎসবের 
অঙ্গে ধতৃপূজার সচেতন প্রচেষ্টাও অঙ্্টানসর্বন্থ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ 
এই অন্ধসংস্কার থেকে উদ্ধার করে আমাদের কাব্যান্ুভৃতিকেও যেমন 
আমাদের উত্সব অনুষ্ঠানগুলিকেও তেমনি এক নূতন মুক্তিতে অভিষিক্ত করে 
তুলেছেন। তীর গান এবং খতুনাট্যগুলিতে এর অজন্্র প্রমাণ ছড়ানো 
রয়েছে । বিভিন্ন দিক্‌ থেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির স্বতন্ত্র মূলা নিরূপণের 
গ্রয়োজনীয়ত। আছে । স্বর থেকে বিচ্ছিন্ন কৰে শুফ অক্ষরের বন্ধনে গানগুলির 
সাহিত্যিক মৃল্য যাচাই করতে গেলে অনেক মহল থেকে আপত্তি উঠবার 
সম্ভাবনা । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানগুলির সুর-নিরপেক্ষ ভাবেই প্রচুর আবেদন 
রয়েছে । গীতাঞ্জলি, গীতিমালঃ, গীতালি মূলত সংগীতগ্রন্থ তবু কাব্যরূপেই 
এগুলি শ্বদেশে এবং বিদেশে আদৃত হয়েছে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের বহুগানের 
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স্থর বাঙালি কানে এত পরিচিত যে সেগুন পাঠ অথবা আবৃত্তি কালেই তার 
স্থরের সংস্বতিটি পাঠক এবং শ্রোতার কানে বাজতে থাকে, সেগুলিকে 
স্থরহীন শুষ্ক লেখা বলে মনেই হয় না। কাজেই 'অঙ্গহানি করার 
আশঙ্ক1 থেকে মুক্ত হয়েই রবীন্দ্রনাথেব সংগীতগ্ুলির সাঠিত্যিক মূল্য নিরূপণ 
করার প্রম্নানী হওয়া চলে । অজন্দতা এবং গভীরতা উভয়ের বিচাঁরেই ববীন্দ্র- 
মংগীতেব তুলনা নেই । তার কাব্যের যে বিশেষ বিশেষ গুণ তার সংগীতের 
মধোও সেগুলি পরিপূর্নরূপেই প্রণ্তফলিত হয়েছে । বরং অনেক স্থলে যেখানে 
কথা থেমে গিয়েছে, কথা দিয়ে ষেগশীবতার নাগাল পাওয়া যায়নি, স্থবে-বসান 
কথা বা গান দিয়ে তিনি সে গভীরতাব স্পর্শ পেয়েছন | এ-আলোচনায় অন্থান্থয 
প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু গ্তুউপভোগের ক্ষেত্রে তার গানগুলির অসামান্যতার 
পরিচয় সংগ্রহ করব। 
পূর্বেই বলেছি, প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতবাসী খতবৈচিত্তর্রকে তাদের 
লাহিতোর মধ্যে ধরে রাখবার প্রয়ান পেয়েছে । রামায়ণে, কালিদ্াসের কাবো, 
জয়দেবের রচনায় খতৃবর্ণনাৰ বৈচিত্র্য, সমারোহ এবং গভীরতা সবকিছুরই 
পরিচয় পাওয়া যাবে । শক্তিশালী কবিদের কাঁব্যরচনারু মধা দিয়ে বিভিন্ন 
খবর একট] বিশেষ রূপ এবং পরিচয় ঈ্াডিয়ে গিয়েছিল । অপেক্ষাকৃত কম 
শক্তিশালী কবিদের ব্চনা তারই অন্করণ। প্রথম যুগ থেকেই খতৃবর্ণনার 
একটা বাধাধবা সংস্কার, খতৃদৃর্টের উপাদানগুলির সমাবেশে বৈচিত্রের অভাব 
এমন কি খতবর্ণনার সংস্থানে একটি চিরাচবিত বীত্িতি বাউলাকাবাকে পীড়িত 
করছিল। সে বর্ণনাতে সমারোহ ছিল কিন্তু স্বকীয়ত| ছিল না। বৈষ্বকাব্য- 
গুলিতে খতৃদৃশ্য সংস্থানের প্রচুর স্বধোগ থাক1 সত্বেও স্বকীয়তা প্রকাশের ক্ষেত্র 
ংকীর্ণ ছিল। এরই প্রতিক্রিয়ায় এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাঙলাকাবো যে নবজীবনের স্থচনা হয়েছিল ববীন্দ্রনাথের কাব্যে 
তারই পরিণতি । খতৃবর্ণনার প্রাচীন সংস্বতিগুলিকে রবীন্দ্রনাথ সযত্বে পরিহার 
করেছেন এমন নয়, বরং তার কাবোর পরিবেশরচনায় তাদের সাহাধ্য তিনি 
অপরিহার্য বলেই মনে করেছেন । পুর্ব তথ কবিদের মধ্যে তিনি কালিদাসের 
কাছে বিশেষভাবে খণী। কিন্তু অন্যান্য কবিদের মতে। তার কাব্যের খতুর 
পরিবেশ শুধু পুর্ববতীদের নিজখব অনুকরণ নয়, ব])ক্তিগত অনুভূতির স্পর্শে 
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সজীব। বাইরের প্রারৃতিক দৃশ্য থেকে তিনি যেমন খতৃবর্ণনার উপাদান 
সংগ্রহ করেছেন, পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য থেকেও তেমনি । বিভিন্ন খতুদৃশ্ের 
যে সংস্বতিগুলি আমাদের উত্তরাধিকার তারা রবীন্দ্রনাথের কবিমনের কাছে 
নূতন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করেছে । তার ভাবনার আকাশে 
তিনি 'শতেক যুগের কবিদল” কে আহ্বান জানিয়েছেন; কিন্তু সে আকাশটি 
সবার নিজেরই রচনা! | “শতেক যুগের কবিদল” সে আকাশকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলেননি, কবিমনের ন্বচ্ছন্দ বিচরণের জন্য সেখানে বিস্তীর্ণ অবকাশ বয়েছে। 
তাছাড়া! বিশেষভাবে নৃতনযুগের দৃষ্টিতে বাঙলাদেশের খতৃগুলিকে দেখে তার 
জন্য নৃততন সংস্মৃতিও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। আজ বিভিন্ন খতুর প্রতি 
দৃষ্টিতঙ্গিতে আমাদের মন রবীন্দ্রনাথের কাব্যেরও উত্তরাধিকার বহন করছে । 

পূর্বে বহুবার একথা বলবার স্থযোগ পেয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির 
প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বিশেষত্ব হল প্রকৃতির সঙ্গে কবিমনের অভিন্ন 
অস্তিত্বের অনুভূতি । কৈশোরে ভানুসিংভের পদাবলী রচনার কালেই দেখেছি 
কবির “মরমে ফুটই ফুল” | বাইরের বসন্তদৃশ্টের ফুলফোটার উৎসব কবিকে 
শুধু আনন্দিত করেনি, বসন্তের আনন্দের সঙ্গে গভীর একাত্ম অনুভূতিতে 
কবির হৃদয়েই যেন ফুল ফুটেছে। খতু উপভোগে কবির এই বিশেষ অন্ুভূতিটি 
তার কাব্যঙ্ীবনকে অজন্রতায় ভবে রেখেছে । বর্ষার বারিধারাপাতে উদ্‌গত 
নূতন তৃণ দেখে তার হৃদয় শুধু হর্ষে ভরে উঠেনি, তিনি “নবতৃণদলে ঘন 
বনছায়ে তার হর্যকে বিছিয়ে দিয়েছেন, বসন্তের “রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনেঃ 
তাঁর লীলাসঙ্জিনীর “অরূপমূতিখানি, বসিয়ে শুধু দিগন্তের আনন্দের মৃচ্ছনা 
শুনেই তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেননি, নিজেই স্থদুর দিগন্তে বসে বাশি 
বাজিয়েছেন। 


বাশরি বাজাই ললিত বসন্তে, সুদুর দিগন্তে | 
- আমি তোমারি সঙ্গে বেঁধেছি 
বিদায়ক্ষণে আপনার হৃদয়বেদনার সঙ্গে ঝবা যুঁথীর পাপড়ির সাদৃশ্টটুকুই 
১ যে গানের প্রথমপংক্তি উদ্ধ তির মধো রয়েছে তাছাড়া অন্যগুলির পরিচয় নির্দেশ করবার 
জন্য উদ্ধৃতির শেষে গানের প্রথম পংক্তির অংশ দেওয়া হল। 
২৯ 


২২৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


শুধু কবির অনুভূতির সঞ্চয় নয়, নিজের বেদনাকে বারা যুঁথীর বেদনার সঙ্গে 
কবি অভিন্ন করে দেখেছেন । 
ঝর] যুথীর পাতায় ঢেকে 
আমার বেদন গেলেম রেখে। 
ক্লান্ত বাশির শেষ রাগিণী 
প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অভিন্ন অস্তিত্বের এই অনুভূতি রবীন্দ্র- 
নাথের খতুউপভোগের রীতিতে একটি ম্বকীয়ত দিয়েছে। 
বিভিন্ন খতুকে পুরুষ বা নারীরূপে কল্পনা করে তার একটি বিশেষ 
মুততি গড়ে তোলার রীতি প্রাচীন । বর্ষা বসস্ত এবং শরতের এই রূপগুলি 
আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ এই ঠ্দহিকরূপের সঙ্গে খতুৃগুলির 
এক-একটি ভাবরূপও যুক্ত করে দিয়েছেন। কলিদাসের কাব্যে মানবমনের 
উপর বিভিন্ন খতুর গভীর প্রভাবের কথা বণিত হয়েছে । ববীন্দ্রনাথের কাব্যে 
সে প্রভাব বিশেষভাবে ব্যক্তিগত ভাবানুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। পূর্ববর্তী 
ংশে প্রকৃতির প্রতি ববীন্দ্রনাথের ব্যাপক দৃষ্টিতঙ্গির বিচারে এ-কথার 
আলোচনা! করেছি । 


৮ 


প্রকৃতির দেহে বিভিন্ন খতৃর লীলাবৈচিত্র্য যে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রমাণ তাঁর রচনার সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। তার 
কবিজীবনে চলার পথের আগে আগে খতুর খতুর সোহাগ? জেগেছে । কবি- 
জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন খতু প্রাধান্ত পেয়েছে । গীতাপ্রলি গীতিমাল্য এবং 
গীতালিতে কি করে বর্ষা বসস্ত এবং শরৎ প্রাধান্ত লাভ করেছিল তার 
পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি ।» বর্ষা-বসস্ত-শরতের প্রতি কবির বিশেষ পক্ষ- 
পাতিত্ব থাকলেও খতুচক্রের কোনটিই তার কাব্য সাধনায় পরিত্যক্ত হয়নি । 
খতুসংহার-এ বগিত খতুচক্রের প্রত্যেকটি খতুর প্রতি কালিদাসের কবিদৃষ্টিকে 
রবীন্দ্রনাথ প্রণাম জানিয়েছেন। প্রাচীন কবির প্রেমবাসরে এই ছয় খতুর নৃতা 
তাকে মুগ্ধ করেছে। 


১ ভ্রষট্যা পৃষ্ঠা ১৪৩ | 
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হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে 

নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে 

যৌবনের যৌবরাজ্যসিংহাসন-পরে 1*** 

ছয় সেবাদাসী 

ছয় খতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি, 

নব নব পান্র ভরি ঢালি দেয় তারা 

নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা 

তোমাদের তৃষিত যৌবনে । 

_চৈতালি, ঝতুসংহার 
নটরাজ খতুরঙশালা এবং খতুরঙ্গ নামক গীতিনাটেয কবি খতুচক্রের 
আবর্তনকে প্রকৃতির লীলাবৈচিত্রের বৃহৎ ভূমিকায় স্থাপিত করে উপভোগ 
করেছেন। কবির শেষজীবনের কাব্যে সমগ্র বিশ্বস্ষ্টির অধিদেবতার ষে 
পরিকল্পনা বূপ পেয়েছে সেটি নটরাজের। খতুচক্রের আবতনও এই নটরাজের 
নৃত্যচ্ছন্দেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে । বিশ্বের গতিচ্ছন্দের মতো তাই খতুর চলার ছন্দেও 
একটা ধারাবাহিকতা এবং সমন্বয়ের স্থর আছে । এক ঝতুতে বিশেষ ফুলের 
এবং ফলের শাখা রিক্ত হয়ে ষায়, অন্য খতুর সুচনায় আবার অন্য ফুলেফলে খতুর 
ভালা পূর্ণ হয়ে ওঠে । এই রিক্ততা এবং পূর্ণতার মধ্যে কোনে! বিচ্ছেদ নেই। 
উভয়ের মিলনেই খতুচক্রের সম্পূর্ণ রূপ। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খতৃচব্রকে 
দেখেছেন বলেই ষড়খতুর সবগুলিই তার কাব্যে স্থান লাভ করেছে। 
তবে রবীন্দ্রকাব্যে বর্ধাখতুর প্রাধান্য, আয়তন এবং গভীরতা উভয় দিকের 

বিচারেই। ভারতীয় সাহিত্যে সর্বদাই বর্ষাথতু প্রাধান্ত পেয়ে এসেছে । এর 
ব্যাবহারিক দিকটা ছেড়ে দিলেও বলা চলে, বর্ষার শান্তসজল রূপের সঙ্গে 
ভারতীয় জীবনধারার শাস্ত গতির বোধ হয় কোনখানে একটা মিল আছে। 
রামায়ণে সীতাহরণের পর রামের বিরহী হৃদয়ের পটভূমিতে কবি কতগুলি 
বর্ষাবর্ণনার অবতারণা করেছেন। সেখানে আমাদের আর্দিকাব্যেই বর্ষাবর্ণনার 
যে দক্ষতা চিত্র এবং সংগীতের সমন্বয়ে মুণ্ত হয়ে উঠেছে তার তুলনা আজকের 
সাহিত্যেও বড় বেশি নেই। কালিদাসের কাব্যে ষড়খতুর লীলাবৈচিত্র্য বিশেষ 
স্বান অধিকার করে আছে একথা বলেছি। খতুগুলি তার কাব্যে শুধু 


২২৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ নয়, তার! খতুপুরুষ বা! নারী, মানবমনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে 
তারা যুক্ত । এই দৃষ্টিভঙ্গি তার কাব্যের সবগুলি খতুবর্ণনাকেই অন্ুরপ্রিত 
করেছে, তবু বর্ষাবর্ণনাতেই এর চরমত্ব। অন্য খতুতে মানুষের ভোগলালসার 
ইঙ্গিতটুকু যেন বেশি স্পষ্ট, কিন্তু বর্ষাঝতুর বর্ণনার এই লালসাকে কবি অকথিত 
বাণীতে ভরা দেহাতীত প্রেমের রাজ্য এনে উপস্থিত করেছেন । কালিদাস 
রাজসভার কবি, কাজেই তার বর্ণনায় আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহ ছিল। 
অন্যান্ত খতুবর্ণনায়্ এই সমারোহটাই প্রাধান্ত পেয়েছে কিন্তু বর্ষাবর্ণনায় 
মানবমনের ব্যাকুলতা। এবং দেশকালপান্র নিরপেক্ষ বিরহী হৃদয়ের চিরস্তন 
ত্রন্দন্টিরই প্রাধান্ত । রবীন্দ্রনাথের এবং কালিদাসের কবিপ্রতিভার এস্থলে 
প্রচুর সাদৃশ্ত রয়েছে । বাঙলার বৈষ্বকাব্যে বসন্ত বিশেষভাবে মিলন এবং 
ভাঝোচ্ছাসের খতু, কিন্তু বর্ষ বিরহ এবং ভাবগতীরতার খতু। সেখানেও 
আয়তনে না! হোক গভীরতায় বর্ষার শ্রেষ্ঠত্ব । বর্ধাখতুর প্রতি এই পক্ষপাতিত্ত 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যকেও বিশেষত্ব দিয়েছে । বিরহ-মিলন হাসি-কান্ন ব্যর্থতাঁ- 
সার্থকতায় ভর! তার কবিজীবনের অনুভূতির সঞ্চয়গুলি খতুতে খতুতে ছড়িয়ে 
আছে। কিন্তু বর্ধাখতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্পদের মধ্যে কৰি তার গভীর অঙ্গু- 
ভূতির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন বেশি করে। বর্ষার আনন্দ ও বেদনার মিশ্রণে 
এই গভীরতার রূপ কবির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । বসন্তের নিরবচ্ছিন্ন 
আনন্দে সেই গভীরতা! নেই । শেষবর্ষণ গীতিনাটেযর নটরাজ কবির এই 
অনুভূত্তির ভাষা দিয়েছেন £ “বসন্ত পৃণিমাই ত অপূর্ণ । তাতে চোখের জল 
নেই, কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুরু! রাতে হানি বলছে আমার জিৎ, কান 
বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালা-ব্দল।* মিলন-বিরহ, 
হাসি-কাম্া এবং কোমল-কঠোবের সংমিশ্রণে বর্ষার একটি পরিপূর্ণ রূপ রবীন্তর- 
নাথ কল্পনা করেছেন। সেটা কবিহৃদয়ে গভীর বিশ্বাসের সমগোত্রীয় বলেই 
বর্ষাখতু তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। 

বসন্ত খতুও সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই কবিদের পক্ষপাত লাভ করে এসেছে । 
বসস্ত মিলনের উচ্ছৃসিত আবেগ ও উচ্ছল মিলনাজ্ফার প্রতীক। কালিদাসের 
কুমারসম্ভব কাব্যে শিবের হৃদয়ে প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য কন্দর্প বসম্ত্তুর 
সাহাষ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই অকালবসস্তের বর্ণনাটি বসম্তখতুর প্রতি 
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কবি সাধারণের দৃষ্টিভ্গিকে অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে গ্রাতিফলিত করেছে। 
বাঙলার ধৈষ্ণবকাব্যেও মিলনের পটভূমিতেই বিশেষভাবে বসন্তকে উপস্থাপিত 
কর! হয়েছে, সেখানেও বসন্ত উপভোগেরই খত । রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উচ্ছল 
উপভোগ প্রাধান্য পায়নি, তবু বসন্ত প্রধানত আনন্দ উপভোগের খতু। 
বসস্তকে কবি নবযৌবনের প্রতীক বলে কল্পনা করেছেন, কিন্ত সে নবযৌবন 
অপরিণত নয়, আপনার - আনন্দের সঞ্চয়কে সে শুধু দুহাতে নিঃশেষ করে 
দেয় না। প্রৌঢঅন্থভূতির স্পর্শে 'ফল ফলাবার শাসনে' সে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। 

শরৎঝতুও আমাদের পৃবর্ধতী সাহিত্যে একটি প্রধান স্থান লাভ করেছিল 
তবু বর্ষ এবং বসন্তের মতো নয়। রামায়ণে খুব স্থন্দর শরতের বর্ণনা রয়েছে । 
কালিদাসের কাব্যেও শারদশ্রীর নারীমূতি কল্পিত হয়েছে । বর্ষা এবং বসন্তের 
মতো শরৎখতৃকেও রবীন্দ্রনাথ একটি নৃতন রূপে অভিষিক্ত করে তুলেছেন। 
শরতের কাচা রৌদ্রে আর আলোছায়ার খেলায় যে উদাসীনতার আমেজ আছে 
সেটি তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে, এর মধ্যে তিনি একটি অধস্ফুট 
রোমানটিক আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছেন। শরঙকে কবি আসক্তিহীন 
নিঃসম্বল সন্গ্যাসীর সঙ্গে তুলন| করেছেন। শারোদৎ্সব নাটকে মন্ত্রীর উক্তিতে 
এই রূপটি ফুটে উঠেছে : “কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হালকা, তার কোনো 
প্রয়োজন নেই, তার জলভাঁর নেই, সে নি£সম্বল সন্যানী।*** শরৎকালের 
শিউলিফুলের মধ্য ষেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন মে ফোটে তেমনি সে 
ঝরে পড়ে ।' 

বর্ষ।-বসন্ত-শবতের প্রতি কবির এই পক্ষপাতের জন্যই তিনি এই তিনটি 
খতুকে অবলম্বন করে নাটক বা গীতিনাট্য রচনা করেছেন। বর্যাকে নিয়ে 
রচিত হয়েছে শেষবর্ষণ, আর তার পরিবতিত রূপ শ্রাবণ-গাথা, বসন্তকে নিয়ে 
ফান্তনী, বসস্ত ও নবীন, আর শরতকে নিয়ে শারোদৎসব ও পরিবতিত রূপ 
খণশোধ। 

এখন রবীন্দ্রনাথের গান এবং খতুনাট্য গুলির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন খতুব যে 
মৃতি কল্পিত হয়েছে তার পরিচয় দিতে অগ্রসর হব। 
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৩ 


রবীন্দ্রকাবো, গ্রীষ্মঞ্তৃুর একমাত্র প্রতিনিধি বৈশাখ । ঠ্বশাখের মধ্যে 
তিনি তপোবহ্ির শিখায় দীঞ্চ রুদ্রসন্নযালীর রূপ দেখতে পেয়েছেন। 
শাস্তিনিকেতনের রুক্ষ গেরুয়া প্রান্তরের উদার বিস্তৃতিতে এই রুদ্রসন্ন্যাসীর 
তপোবহ্ির নির্বাণহীন আলো তার চোখে বিশেষ করে ধরা পড়েছিল। 


নমো। নমো, হে বৈরাগী । 
তপোবহ্ষির শিখ জালেো৷ জালো।, 

নির্বাণহীন নির্মল আলে। 
অন্তরে থাক জাগি ॥ 


পুরাতন বৎসরের মুযু্ু অস্তিত্বকে নবীন প্রাণের নিশ্বাসে উড়িয়ে দিয়ে 
এই তাপসের আবির্ভাব, জীর্ণ পুরাঁতনের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই) প্রলয়ের 
শঙ্ঘধ্বনিতে যতো ক্ষুদ্রতার কান্না নিমেষের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে নৃতন স্থরে 
সে আকাশকে পরিপূর্ণ করে তোলে । 
এসো, এসো, এসো হে ৫বশাখ। 
তাপস নিশ্বাস বায়ে 
মুমুযুরে দাও উড়ায়ে 
বৎসরের আবঙ্জন দূর হয়ে যাক ॥ 
বাইরের আকাশে বৈশাখের এই রুদ্র আবির্ভীব কবির অস্তলেণকেও রসের 
উৎস উন্মথিত করে তোলে । বৈশাখ বিশ্বজগতের অধিদেবতা নটরাজেরই 
প্রতিচ্ছবি । “নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে রহিরাকাশে 
রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্ত পদক্ষেপের আঘাতে 
অন্তবাকাশে রসলোক উন্নথিত হতে থাকে ।'১ বৈশাখের রুদ্রদীপ্চির বাহ্যিক 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি কবির অস্তরে ভাববেগ জেগে ওঠে। 
হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে 
মন আজি মোর উদ্দাস বিভোর কোন্‌ সে ভাবের বশে॥ 


১ নটরাজ খতুরঙশালা, ভূমিকা; রচনাবলী অষ্টাদশখণ্ড। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২৩১ 


তব পিঙ্গল জট হানিছে দীপ্ত ছটা 

তব দৃষ্টির বহ্বুষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে ॥ 

বুঝি না, কিছু না জানি, 

মর্মেআমার মৌন তোমার কী বলে রুদ্র বাণী। 
দিগ.দিগন্ত দহি দুঃসহ তাপ বহি 

তব নিশ্বাস আমার বক্ষে বহি রহি নিশ্বসে ॥ 


বৈশাখের কঠোর দৃষ্টি রুদ্রবাণী আর শুষ্ক নিশ্বাস থেকে কবির ভাবলোক 
ষে অনুভূতি সঞ্চয় করেছে, প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে তার বিশেষত্ব তার মধ্যে 
স্বয়্প্রকাশ। আপনার কোমল অন্থৃভূতিগুলিকে ত্যাগের রুক্ষতায় পুড়িয়ে 
নিয়ে বাইরের উচ্ছুদিত প্রকাশ থেকে অন্তর্নোকের ধ্যানমগ্ন নির্জনতায় কবি 
বৈশাখকে আহ্বান করেছেন। বৈশাখের তপস্থিনী ধরণীর সঙ্গে কবির অন্তরের 
এই তপশ্চর্ধার মিলন তাই সুন্দর হয়ে উঠেছে। 


তপন্থিনী হে ধরণী, এ যে তাপের বেলা আসে 

তপের আসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে । 

অন্তরে প্রাণের লীলা হোক তবে অস্তঃশীলা 

যৌবনের পরিসর শীর্ণ হোক হোমাগ্সিনিশ্বাসে ॥ 

যে তব বিচিত্র তান উচ্ছুসি উঠিত বহু গীতে 

এক হয়ে মিশে যাক মৌনমন্ত্র ধ্যানের শাস্তিতে । 

সংযমে বাধুক লতা কুম্থমিত চঞ্চলতা৷ 

সাজুক লাবণ্য লক্ষ্মী দৈন্যের ধূনর ধূলিবাসে ॥ 

যৌবনের উচ্ছল আনন্দের কাছে বাইরের প্রগল্ভ প্রকাশের সজ্জা যতই 

স্ন্দর হোক, প্রো অনুভূতির কাছে ত্যাগের ধূসর বাস তার চেয়ে বেশি কাম্য। 
বৈশাখ তাই উত্তরজীবনেই রবীন্দ্রনাথকে বেশি করে আকর্ষণ করেছে। 
পূর্বেই আমরা বলেছি প্রকৃতির রুত্ররূপের প্রতি কবির যতই আকর্ষণ থাক, 
তিনি মূলত শাস্তরসের কবি। তাই বৈশাখের কুদ্রনৃত্যে শুধু সর্বনাশ এবং 
নিঃশেষের চিত্রই তিনি দেখেননি, এই বূপের অন্তরালে অন্তঃশীল! শাস্তিটিই 
তার শেষ সঞ্চয় । বৈশাখের রুদ্রদাহটিকে সন্ধ্যার শান্ত নীরবতাম় অথবা জিগ্ধ 


২৩২ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


মেঘের শ্যামল স্ধায় পৌছিয়ে দিয়েই তবে কবিহৃদয় পরিণতির শাস্তি লাভ 
করেছে। 
সারা হয়ে এলে দিন 
সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিম! নিঃশেষে হবে লীন। 
দীপ্তি তোমার তবে শান্ত হইয়! রবে, 
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে তরি দিবে শৃন্ত সে। 
স্*হে তাপস, তব শুষ্ক 


বৈশাখ হে) মৌনী তাপস, কোন্‌ অতলের বাণী 
এমন কোথায় খুজে পেলে। 

তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি 
এল গভীর ছায়া ফেলে ॥*** 

নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্ুক্ষুধার মতো 
তোমার রক্তনয়ন মেলে । 

ভীষণ, তোমার প্রলয় সাধন প্রাণের বাধন যত 
যেন হানবে অবহেলে। 

হঠাৎ তোমার কগে এ-যে আশার ভাষা উঠল বেজে 

দিলে তরুণ শ্যামল রূপে করুণ স্থধা ঢেলে ॥ 


৪ 
এই “তরুণ শ্তামল রূপী'র “করুণ সুধা” বর্ষণেই ধরণীর অঙ্গণে আর কবির 
চিত্তাকাশে বর্যার আহ্বান মুখরিত হয়ে ওঠে । 
এসো শ্যামল স্থন্দর 
আনো! তব তাপহরা তৃষাহর! সঙ্গস্ধা। 
বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে ॥ 
ধরণীর কঠিন তপন্তা শেষ হয়েছে, ত্যাগের দীপ্ত আভ1 তাই নৃতন মিলনে 
শ্টামল হয়ে উঠেছে, বৈরাগী প্রকৃতির দেহে তাই আবার কুস্থমের রোমাঞ্চ 
জেগেছে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২৩৩ 


তপের তাপের বাধন কাটুক রসের বর্ষণে । 

হৃদয় আমার, শ্যামল বধুর করুণ স্পর্শ নে ॥ 
অঝোরঝরণ শ্রাবণ জলে 
তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে 

ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে ॥ 


কবির ভাবলোকও বৈশাখের কঠিন তপশ্চর্ধায় নির্মল হয়েছে, সেখানেও 
এসেছে প্রেমের অমরলোকের বার্তা । ত্যাগের কঠিন দীক্ষার শেষে আবার 
মিলনআনন্দে কবিহ্ৃদয় উচ্ছল হয়ে উঠেছে । 


বনের ছায়ার জল-ছলছল স্থরেঃ 
হৃদয় আমার কানায় কানায় পৃরে। 
- আমার দিন ফুরালো। 


বৈরাগ্যে ধরণীর দীক্ষ! হয়েছে, সব উজাড় করে দিয়ে দেবার মন্ত্রও তার 
জানা । তাই "ঠ্যামপ স্থন্দর” বর্ষার পায়েও তার নবপ্রস্ফৃটিত শোভার ডালি 
পরিপূর্ণভাবেই অঞ্ুলি দিয়েছে । 


বাকি আমি বাখব না কিছুই । 
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভূই। 
ওগে। মোহন, তোমার উত্তরীয় গন্ধে আমার ভরে নিয়ো, 

উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুই ॥**, 
আমার কুলায়-ভরা বয়েছে গান 

সব তোমারেই করেছি দান, 
দেবার কাঙাল করে আমার 

চরণ ষখন ছুই ॥ 
এই আত্মনিবেদনের পথেই ঈপ্সিত মিলন এসেছে, বর্ষার শোভায় শোভায় 
সে মিলনের বাণী মুখর হয়ে উঠেছেও। 

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে 
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে ॥ 


২৩৪ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণ! বাজে, 
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥ 


এই আনন্দ উৎসবে কবি শুধু বাইবের দর্শক নন। ধরণীর সঙ্গে কঠিন 
ত্যাগেরছ্মন্ত্রে তারও ভাবলোকের দীক্ষা হয়েছিল, আজ আনন্দের উৎসবেও 
তাই তারও আমন্ত্রণ প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে । 


কোথায় ছিল গহন প্রাণে 
গোপন ব্যথা গোপন গানে-_- 
আজি সজল বায়ে শ্ঠটামল বনের ছায়ে 
ছড়িয়ে গেল সকল খানে গানে গানে ॥ 
--বাদল-মেঘে মাদল বাজে 


আকাশ আর ধরণীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে কবিমন বর্ষার বাণীকে প্রকৃতির 
মতো করেই উপভোগ করেছেন । 


আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে, 
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥*** 
আধার বাতায়নে 
একল! আমার কানাকানি এ আকাশের সনে ॥ 
স্নান স্থৃতির বাণী যত পল্লপবমর্মরের মতো 
সজল স্থরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঝে, 
সার! প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥ 


আমি শ্রাবণ-আকাশে এ দিয়েছি পাতি, 
মম জলশ"ছলছল আখি মেঘে মেঘে । 
বর্ষাকে ববীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে, মিলনের ব্যাকুলতা, বিরহবেদনা এবং 
অকারণ উৎকণ্ঠার খতু করেই একেছেন। বর্ষার মিলনের আনন্দের সঙ্গে কি 
যেন ব্যথা! বাজতে থাকে, শ্রাবণের মেঘের মাঝখানে হৃদয় হারিয়ে যায়, যুখীর 
গন্ধে বাদল ধারার স্থরে মনের কথাগুলি যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। এরকম 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২৩৫ 


অনতিষ্পষ্ট রোমানটিক অন্ভূতির খত বলেই বর্ষাকে বিশেধভাবে দ্গিগ্ধ শান্ত 
এবং কোমল করে আ্বাকতে হয়েছে । কিন্ত শুধু মধুর এবং কোমল জিনিদ 
অসম্পূর্ণ । শেষবর্ধণের নটরাজের ভাষায় : “মধুবের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে 
তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন । কাজেই বর্ধার কঠোর এবং কদ্রনূপও আছে। 
বজ-মানিক দিয়ে গাথা, আধঘাঢ়, তোমার মালা। 
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরি জালা ॥ 


এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে। 
সেই আগুনের কালোরূপ-ষে আমার চোখের .পরে নাচে ॥ 
ও তার শিখার জট! ছড়িয়ে পড়ে দ্বিকু হতে এ দিগন্তরে, 
তার কালোআভার কাপন দেখ তালবনের এ গাছে গাছে। 
ভিন্ন ভিন্ন গানে কৰি এই কোমল কঠোরকে রূপ দিয়েছেন তা নয়, কোমল 
এবং কঠোরে তাঁর একটি সংগীতেই বর্ষার পরিপূর্ণ রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে 
তারও প্রমাণ আছে। 
মন মোর মেঘের সঙ্গী, 
উড়ে চলে দিগ.দিগস্তের পানে, 
নিঃসীম শুন্তে শ্রাবণবর্ষণসংগীতে 
রিমিঝিম-রিমিঝিম-রিমিঝিম | 


বর্ষার শান্ত বর্ষণে কবির ব্যাকুল মনের ভাবলোক উধাও হয়ে যাওয়াতে 
অকারণ উৎকঞঠার আভাস আর কোমলতার স্থর ধ্বনিত হয়েছে । কিন্ত 
পরবর্তী কলিতে শ্রাবণের ক্ষুব্ধ সৌন্দর্ধের প্রলয় আহ্বানের মধ্যেও কৰির 
আমন্ত্রণ অন্ক্পপ গভীর স্থরেই বেজেছে। 


মন মোর হুংসবলাকার পাখায় ষায় উড়ে 

কচিত কচিত চকিত তড়িতআলোকে । 

ঝঞ্চন মীর বাজায় ঝঞ্জা কত্র আনন্দে। 
কল কল কল মন্দ্রে নিঝ'রণী 
ডাক দেয় প্রলয়-আহবানে ॥ 


২৩৬ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


বায়ু বহে পূর্বসমুদ্র হতে 

উচ্ছল ছলছল তটিনীতরঙ্গে 
মন মোর ধায় তারি ষত্তপ্রবাহে 
তালতমাল-অরণ্যে-_- 
ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে ॥ 


বর্ষার এই বর্ণনাতে অসামান্ত সাফল্য যে, কোনো কবির ঈর্ষার সামগ্রী। 
বিভিন্ন খতুগুলিকে খাতুপুরুষ বা খতুনান্নী রূপে আকবার চেষ্টা আমর1 আমাদের 
প্রাচীনসাহিত্যেই দেখতে পাই । কিন্তু বর্ষার মধে) পরিপূর্ণ একটি নারীরূপের 
সন্ধান যেন ববীন্দ্রনাথেরই নিদ্দন্ব। বহু সংগীতে তিনি এই রূপটির পরিপূর্ণ 
অথবা! আংশিক ইঙ্গিত করেছেন। একটি বর্ণনাতে বর্ষার ধারাপাতে জিঞ্ধ 
নীপবন আর উন্মত্ত তরঙ্গলালাম় উচ্ছল তটিনীর পটভূমিতে বর্ষার যে নারীমূত্তি 
কল্পিত হয়েছে তার তুলনা নেই । 


মধুগন্ধে-ভরা মৃদুক্ষিষ্বছায়া নীপকুপ্ততলে 
হ্যামকান্তিময়ী কোন্‌ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে 
ফিরে রক্ত-অলক্তকধোত পায়ে 
ধার! সিক্ত বায়ে, 
মেৎমুক্ত সহাত্য শশাঙ্ক কল! সি থি প্রান্তে জলে ॥ 
পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয় মিরা 
উন্মুখর তরঙ্গিনী ধায় অধীরা, 
কার নির্ভীক মৃত্তি তরঙ্গদোলে 
কলমন্দ্ররোলে । 
এই তারাহার। নিঃসীম অন্ধকারে কার তরণী চলে। 
রবীন্দ্রনাথ নিজের যুগ থেকে মাঝেমাঝে পূর্ববর্তী কবিদের সৃষ্ট গ্রারৃতিক 
পটভূগির রাজ্যে অভিসার করেছেন। এই অভিপার প্রায়ই সাধিত হয়েছে 
বর্ধাঝতুর মধ্যস্থতায় আর কবির অভিসার পথের সীমা কালিদাসের যুগে । 
বহুযুগের ওপার হতে আধাঢ় এল আমার মনে, 
কোন্‌ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষনে ॥ 


প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ ২৩৭ 


যে-মিলনের মালাগুলি ধুলায় মিশে হল ধূলি 

গন্ধ তারি ভেসে আমে আজি সজল সমীরণে ॥ 
সেদিন এমনি মেঘের ঘট। রেবানদীর তীরে, 

এমনি বারি ঝরেছিল স্টামল শৈলশিবে। 

মালবিক অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে, 

সেই [চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার পনে ॥ 


কেতকীকেশরে কেশপাশ করো স্থরভি, 
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো! করবী, 
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে, 
অঞ্জন আকো নয়নে । 
তালে তালে ছুটি কষ্কণ কনকনিয়৷ 
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়। গনিয়। 
স্মিত বিকশিত বয়নে। 

_এ আসে এ 


বর্ষার সঙ্গে তমাল-কদম্ব, যু ই-কেম্া এবং অভিসার ও অকারণ উৎকঞ্ঠার ষে 
সংস্বৃতি প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মনে জড়িয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় 
তার পরিণতি আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তার স্থ্ট বর্ষার আর একটি বূপ 
আছে। সেটি তার যুগের এবং বিশেষ করে নদীধোত শ্যামল বাঙলার বর্ষার 
রূপ। বর্ষার সংস্থৃতিগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের যুগের নূতন সংস্বতিও 
যোগ করে দিয়েছেন। 


ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে আয়গে৷ আয়। 
কাচা রোদখানি পড়েছে বনের তিজে পাতায় ॥ 
ঝিকিঝিকি করি কাপিতেছে বট, 
ওগো। ঘাটে আয় নিয়ে আয় ঘট, 
পথের ছুধারে শাখে শাধে আজি পাখির] গায় ॥ 


২৩৮ প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ 


তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে উঠেছে বেলা 

খন ছুটি আলম্য ভরে ছেড়েছে খেল" 

একাকার হল তীরে আর নীড়ে তালতলায় 
আয় গো আয়॥ 


নীল নবঘনে আধাড়-গগনে তিল ঠাই আর নাহিরে, 
ওগে। আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে 
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর, আউসের ক্ষেত জলে ভরডর 
কালিমাখা মেঘে ওপারে আধার 
ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে ॥ 
ওই শোনো শোনে পারে যাবে বলে 
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে 
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজিরে | 
ওই ডাকে শোনো ধেন্থু ঘনঘন 
ধবলীরে আনো গোহালে, 
এখনি আধার হবে বেলাটুকু পোহালে । 
দুয়ারে দাড়ায়ে ওগো। দেখ দেখি, 
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি, 
বাখাল বালক কি জানি কোথায় সারাদিন আজি খোয়ালে। 
এই বর্ণন৷ ষেন আমাদের বহু পবিচিত, তবু রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙলার পল্লীর 
এই ব্ধণর রূপটি সাহিত্য স্থামী রূপ লাভ করবার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। 


৫ 


প্রাচীন সাহিত্যে শরৎখতুর একটি নারীরূপ ছিল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও সে 
রূপটি বিকশিত হয়ে উঠেছে । সে বূপ-অঙ্কনে মৌলিকতা এবং কবিত্ব আছে 
সন্দেহ নেই তবু মোটামুটি সেট! প্রাচীন ধারারই অন্থবর্তন। কিন্তু রবীন্দ্র 
নাথের কাব্যে এই শারদঘ্রীর একটি নৃতন বূপও আছে। শরতের বৌদ্রছায়ার 


প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ ২৩৯ 


খেলায়, বিচ্ছিন্ন বর্ষণে আর শিউলি ফুলের উদাস গন্ধেকি যেন একট! অঙ্জানা 
রহস্য ঘুরে বেড়ায় । কবির রোমানটিক মনের কাছে তার আবেদন প্রচুর। 


অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া 

দেখি নাই কতৃ দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া ॥ 

কোন্‌ সাগরের পার হতে আনে কোন্‌ স্থদূরের ধন, 
ভেসে যেতে চায় মন, 

ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া ॥ 


তোমর! য। বলো তাই বলো, আমার লাগে না মনে। 
আমার যায় বেল! যায় বয়ে কেমন বিনা কারণে ॥ 
এই পাগল হাওয়া কী গান-গাওয়। 
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি স্থনীল গগনে ॥ 


এই উদ্দান অবকাশের রোমানটিক সুর কবির মনে ষে আসক্তিহীন রাগিনী 
বাজিয়ে তুলেছে শরৎসম্বদ্ধে কবির নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি তারই অনুরণন। শারোদৎনব 
নাটকেও তিনি শরৎকে অনাসক্ত নিঃসম্বল সন্ন্যাসী বলেছেন, তার কোনো 
সঞ্চয়ের বন্ধন নেই, তাই নিজেকে উজ্জাড় করে ঢেলে দিতে কোনে আশঙ্কাও 
নেই। শারোদৎসবের মন্ত্রীর উক্তি : 'হেমস্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, 
ভাদ্রের কাচা ক্ষেতের আবার মূল্য কি? একটুখানি হাসি, একটুখানি খুশি, এই 
হলেই দেন! পাওয়া চুকে যাবে ।, এই সঞ্চযয়হীন নিঃসঘ্বলতা এবং পরিণামহীন 
্বচ্ছন্দ অবকাশের ইঙ্গিত আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ শরতকে ছুটির খতু বলে 
অভিহিত করেছেন। শারোদৎসবের প্রথমেই আছে। 
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি, 
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। 
শারোদৎসবের বিষয়বুদ্ধিতে প্রবীণ, সঞ্চয়অভিজ্ঞ লক্ষেশ্বর পর্যন্ত বলেছেন : 
“আশ্বিনের এই রোদ্দ,র দেখলে আমার স্থদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে 
কাজে মন দিতে পারিনে।” 
শরতের অবকাশের সৌন্দ্যটি বিশেষ করে বাঙালির মনেরই সামগ্রী । 


২৪, প্রকৃতির কৰি রবীন্দ্রনাথ 


পৃজার দীর্ঘ অবকাশের সঙ্গে শরতের অবকাশের স্থরটি যেন মাখামাথি হয়ে 
গিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর অপূর্ব ভঙ্গিতে এই রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 

কিন্ত অর্থহীন অবকাশের মধ্যে ষে অনর্থের সম্ভাবনা আছে রবীন্দ্রনাথ তার 
প্রতি উদাসীন ছিলেন না । এই অবকাশের আনন্দ যদ্দি নিজের কর্তব্যকেও 
ভুলিয়ে দেয় তবে সে আনন্দ ক্ষতিকর । শারোদৎ্নব নাটকে অন্যান্য ছেলের! 
যখন অবকাশের উৎসবে মত্ত তখন উপনন্দ তার প্রতৃর খণশোধ করার জন্য পুথি 
নকল করতে বসে গিয়েছিল । সেইদৃশ্ত দেখে শিশুদের আনন্দের সঙ্গী ঠাকুর- 
দাদার মনে দুঃখ বেজেছিল ; 'আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের 
বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের ক্ষেতের সবুজে চোখ একবারে ডুবিয়ে দিলে, 
শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরি মাঝখানে 
এ ছেলেটি আজ খণশোধের আয়োজনে বসে গেছে, এও কি চক্ষে দেখা 
ষায়? এর উত্তরে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বলেছিলেন : “বল কী, এর চেয়ে সুন্দর 
কি আর কিছু আছে? এ ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তার 
কোল উজ্জল করে বসেছে । তিনি তার আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে 
ওকে বুকে চেপে ধরেছেন ।...তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ, আর ছুটির পর 
ছুটি পাচ্ছ।, 

খণশোধের আয়োজন আর অবকাশের আনন্দকে এমন সুন্দর করে 
মিলিয়ে দিয়েছেন বলেই শরতের অবকাশ আরও স্থন্দর হয়েছে। এর থেকে 
কবির একটি বিশেষ দর্শনের ও স্থষ্টি হয়েছে। 

“আমি অনেকদিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন? কিছুই ভেবে 
পাইনি । আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, জগৎ আনন্দের খণ শোধ করছে! 
বড় সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে! সেই- 
জন্যেই ধানের ক্ষেত এমন সবুজ এম্বর্ষে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল 
এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ । কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেই- 
জন্যেই এত সৌন্দর্য ।৮ 

বাধনহীন সৌন্দর্য প্রেম বা অবকাশের উপভোগ কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের 
মনে প্রশ্রয় পায়নি। শরতের ছুটির আনন্দকেও তাই তিনি খণশোধের 

১ শারদোৎসব, মন্ন্যাসীর উভি। 
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কঠিন সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তার স্বকীর়ত! অত্যস্ত 
স্পষ্ট। 


৬ 


হেমন্ত এবং শীতকে নিয়ে কৰি কোনো স্বতন্ত্র খতুনাট্য রচনা করেন নি। 
কিন্ত সংগীত-রচনার মধ্যে এই খতুৃগুলিরও এক একটা বিশিষ্ট রূপ ফুটে 
উঠেছে । হেমস্তলক্ষ্মীর নারীরূপটি হন্দর । 
হায় হেমস্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা, 
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আক]1। 
হেমন্ত সোনার ধানে তার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ করে ধরণীকে ঢেলে দেয় 
কিন্তু নিজের ভূষণবিহীন অঙ্গসঙ্জায় ঠবরাগ্য বহন করে, কুগাশার আবরণে 
প্রচ্ছন্ন থেকে সে শুধু নিজেকে রিক্ত করে দিতে জানে । 


ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে। 
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে। 
আপন দানের আড়াঁলেতে রইলে কেন আসন পেতে, 
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা ॥ 
_ হায় হেমস্তলক্্ী 


হেমন্তের এই দানরিক্ত বিরলভূষণ ব্ূপটির পরিপূর্ণতা শীতখ্খতুতে । 
খতুনাট্যের অধিদেবতা নটরাজের শষ কঠিন রূপের প্রতিচ্ছবি শীতের প্রাকৃতিক 
দৃশ্তে। 
একী মায়া, লুকাও কাঁয়া জীর্ণ শীতের সাজে। 
আমার সয় ন! প্রাণে, কিছুতে সয় না ষে॥ 
কপণ হয়ে হে মহারাজ, রইবে কি আজ 
আপন ভৃবন-মাঝে ॥ 
বসস্তের পলাশকাঞ্চনের প্রগল্ভতায় যে নবযৌবনের আনন্দ উচ্ছুসিত 
হয়ে উঠবে শীতের রিক্ত বৈরাগোর তপস্যা যেন তারি জন্ প্রস্ততি । এই 
তপস্যার জন্য সে নিজস্ব পরিবেশ রচনা করে নেয়। 
৩১ 
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সইবে না সে পাতায় ঘাসে চঞ্চলতা, 
তাই তো৷ আপন রং ঘুচাল ঝুমকো-লতা| | 
উত্তর বায় জানায় শাসন, পাতল তপের শুফ আসন, 
সাজ-খসাবার এই লীল। কার অট্টরোলে ॥ 
_ শীতের বনে কোন্‌ সে 


৭ 


এই তপশ্চর্যার দীপ্ডিতে উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দের উৎস থেকে মুক্ত নবীন 
প্রাণের উচ্ছলত! নিয়ে খতুচক্রের শেষ খতু বসন্ত প্রবেশ করে রঙমঞ্চে। শীতের 
পুরনো! আচ্ছাদন ঘুচিয়ে তার প্রবেশ, শীতের জড়তা তারি স্পর্শে চঞ্চল হয়ে 
ওঠে, তাই বসন্ত নবযৌবনের খতু । 
বসস্ত মিলনদিনের খতু, বিরহ আর মিলনাকাজ্ষ। যে বসন্তে নেই তা নয় তবু 
বিশেষ করেই আনন্দের উচ্ছলতা এর বিশেষত্ব । রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও সে 
উচ্ছল বসন্তের স্পর্শ আছে। 
নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদের দ্বারে 
আয় আয় আয়, 
পরিবি গলার হারে ।**, 
বনমাধুরী করিবি চুরি আপন নবীন মাধুরীতে, 
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের 
দেহের বীণার তারে তারে, আয় আয় আয় ॥ 


আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে । 
তব অবগুতন্িত কুন্ঠিত জীবনে করোনা বিড়ম্বিত তারে ॥ 
আজি খুলিয়ে৷ হদয়দল খুলিয়ো, 
আজি ভুলিয়ে আপন পর তৃলিয়ো 
এই সংগীতমুখরিত গগনে তব গন্ধ তরঙ্গিয় তুলিযে। 
এই বাহির-তৃবনে দিশা! হারায়ে দিয়ে! ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে। 


প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ২৪৩ 


এই আনন্দের প্রগল্ভ লীলায়, নবযৌবনের ক্ষ্যাপামির তরঙ্গে ফুলে ফুলে, 
শোভা থেকে নুতন স্থ্যমায় বসন্ত কেবলি আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে 
থাকে। 


ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনি রে 

আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণনমীরে 1*** 
জানিনে ভাই, ভাবিনে তাই কি হবে মোর দশ! 

যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা। 

এই কথ। মোর শৃন্ত ভালে বাজবে সেদিন তালে তালে 
“চরম দেওয়ার সব দিয়েছি মধুর মধুযামিনীরে? । 


কিন্তু বসস্তের এই উদ্দাম ক্ষ্যাপামিকে কৰি চরম বলে মেনে নিতে পারেন 
নি। পরিণামহীন বায় কবির জীবনদর্শনের সঙ্গে খাপ খেতে পারে না, 
লক্ষ্হীন আনন্দ তীকে পীড়া দেয়। বসন্তের নীড়হাবা বিহ্্গদের তাই তিনি 
আবার নীড়ে ফিরে আপবার আহ্বান জানিয়েছেন । 


বসম্তঃ তোর শেষ করে দে রঙ্গ । 
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার উদ্দাম তরঙ্গ ॥ 
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার মাতন তোমার থামুক এবার, 
নীড়ে ফিরে আস্থক তোমার পথহারা বিহ্ঙ্গ ॥*** 
প্রথর তাঁপে জরজর ফল ফলাবার শাসন ধরো, 
হেলাফেলার পাল! তোমার এই হোক ভঙ্গ ॥ 


ফুলের পরিণাম হীন বর্ণবিলাস থেকে ফলের পরিণত সার্থকতায় কবির 
বসস্তের পরিপূর্ণতা । 

পূর্বেই বলেছি বসম্তকে কবি নবযৌবনের থাতু বলেছেন। গীতিনাট্য 
নবীন নামটিতেও এর স্বাক্ষর আছে। কিন্তু পরিণামহীন আনন্দ কবির 
বিশ্বাসের সঞ্চয় নয় বলেই শুধু লক্ষ্যহীন নবযৌবন কবিকে পরিতৃপ্ত 
করতে পারে না। বসস্ত এবং ফাল্কনী নাটকে তাই বসন্তের প্রৌচি পরিণতির 
রূপ প্রকাশ পেয়েছে । বসন্ত নাটকে ; 
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রাঁজা-_ এ জীর্ণ বসন পরে শুকনো! পাঁতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো 
নবীনের রূপ দেখলুম না । ও তো মৃতিমান পুরাতন | 

কৰি__ তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের খতুরাজের 
যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নৃতন, একপিঠে পুরাতন। যখন 
উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝর! ফুল, আবার যখন পালটে নেন 
তখন সকাল বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, তখন ফান্তুনের আমমণ্রীরী, 
চৈত্রের কনকটাপা। 

বসন্তের মধ্য শীতের পাতাঝরার শেষ পর্বটুকু লেগে থাকে, আবার নূতন 
পাতায় রিক্ত শাখাগুলি ভরে উঠে। এ-নবযৌবনে, প্রৌঢেত্বের স্পর্শ টুকুও লেগে 
থাকে। তাই এ যৌবন শুধু উচ্ছল নয় প্রৌঢ় অনুভূতির শাসনে এর প্রগল্ভতা 
নিয়ন্ত্রিত। ফাল্গুনী নাটকেও এই ভাবটি কবি অন্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন : 
£প্রৌটদেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দ- 
লোকের ভাঙা দেখতে পেয়েছে । তারা আর ফল চায় না, তার! ফলতে চায়।* 
কবির দুটিতে বসন্তের মধ্যে এই নিরাসক্ত যৌবনটি ধর] পড়েছে । শীতের 
বাধক্ম্পর্শ পেরিয়ে ছ্বিধাহীন ব্যয়কে ফেল ফলাবার শাসনে, নিয়ন্ত্রিত করে 
বলেই বসন্ত বিশেষভাবে সার্থক । ফাল্গুনীতে কবি বলেছেন : «বিশ্বের মধ্যে 
যে বসন্তের লীলা চলেছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। 
বিশ্বকবির সেই গীতিককাবা থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।ঃ 

এই নাটকে ছেলের দল বার্ধকোর অদেখা] ভূতটিকে কোথাও খুঁজে পায়নি। 
দৃশ্যজগতে যখন যৌবনের আনন্দ ফুরিয়ে আমে তখন অদেখা মনের জগতে 
প্রৌঢ় অনুভূতির নৃতন যৌবন দেখা! দেয়। বসন্তের ফুলের প্রগল্ভ আনন্দ 
আর পরিণত ফলের আনন্দের মধা দিয়ে কবির মনে এই বিশ্বাসের সাদৃশ্ঠটি 
ধরা পড়েছে। বসন্ত তাই কবির দৃষ্টিতে নৃতন রূপে সার্থক হয়ে উঠেছে। 
কনির £নবীন প্রাণের বসন্ত" ক্ষয়হীন চিরযৌবনের গানে মুখর। 
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